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পরিবর্্ধধিত সংস্করণ
2024

মখুবন্ধ
শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা মূলত ভাষা শিক্ষা। এইজন্্য রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে 
একবার ফের মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর বলিষ্ঠ ভাবে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ইতিপূর্্ববের 
সমস্ত শিক্ষা সম্পর্্ককিত দস্তাবেজে মাতৃভাষার মাধ্্যমে শিক্ষা দানের পরামর্্শ দেওয়া 
হয়েছে। ভারত একটি বহু ভাষার দেশ। এইজন্্য সব শিশু যাতে শিক্ষায় সহজ 
এবং অবাধ গতিতে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্্য ভারতীয় ভাষাসমূহকে শিক্ষার 
মাধ্্যম হিসেবে বিবেচনা করা আবশ্্যযিক। মাতৃ ভাষার মাধ্্যমে শিক্ষা সকল বিষয়ে 
একটা মজবুত ভিত্তিভূমি তৈরিতে সাহায্্য করে। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে 
স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে পঞ্চম শ্রেণি পর্্যন্ত মাতৃ ভাষার মাধ্্যমেই শিক্ষা 
দান করা হবে। এটাও চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই বিষয়টি অষ্টম বা তার পরবর্্ততী 
শ্রেণিতেও যাতে বজায় থাকে। বহুভাষিকতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্্য বিজ্ঞান 
ও অন্্য বিষয়ে মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট পাঠ্্য সামগ্রী রচনা করতে হবে। এর মাধ্্যমে 
শিশুদের ভাষা ও স্কুলে র ভাষার মধ্্যযে পার্্থক্্য কম হবে এবং ভাষা সমূহের মধ্্যযে 
একটা মজবুত সেতুর  গঠন সম্ভব হবে। আর এর ভিত্তি হবে মাতৃভাষা। 

এই মহতী পরিকল্পনায় সাহায্্যকারী দেশের বিভিন্ন বিশেষঞ তথা ভাষা 
শিক্ষা বিভাগের ভূমিকা অত্্যন্ত গুরুত্বপূর্্ণ। এজন্্য তাদের সবাইকে ধন্্যবাদ 
জানাই। আশা করি, এই পুস্তিকা শিশুদের শিক্ষা নিয়ে কর্্মরত বিভিন্ন রাজ্্যযের 
পরিকল্পনার কাজে একটি আধার পুস্তিকা হিসেবে সাহায্্য করবে।    

দিনেশ প্রসাদ সকলানী 
নতুন দিল্লি                                                                                        নির্্দদেশক 
মার্্চ 2024            	  	  রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ





প্রথম সংস্করণ
2010

মখুবন্ধ
ঔপনিবেশিক সমাজে শিশুদের জীবন ও শিক্ষায় ভাষার ভূমিকা নানা অসঙ্গতিতে 
পরিপূর্্ণ। এই অসঙ্গতি সম্পর্্ককে আলো�োচনাও বেশিরভাগ সময় সামাজিক স্বীকৃতি 
ও রাজনৈতিক বিবাদেই আটকে যায়। এটা কো�োনো�ো আশ্চর্্যযের বিষয় নয়, যে 
শিক্ষা সম্পর্্ককিত ভাষা-নীতি দীর্্ঘকাল গবেষণা ও চর্্চচার বাইরেই রয়ে গেছে।  
এই পরিস্থিতির রূপান্তরের উদ্দেশ্্যযেই জাতীয় পরিষদ ‘শিক্ষণের মাধ্্যম’ শীর্্ষক 
আলো�োচনাচক্রের আয়ো�োজন করেছিল। উদয়পুর, পাটনা, বারাণসী এবং দিল্লিতে 
অনুষ্ঠিত এই আলো�োচনাচক্রের মূল উদ্দেশ্্য ছিল দৈনন্দিন স্কু ল জীবনে ভাষার প্রতি 
ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বিচার বিশ্লেষণ। ভাষার ব্্যবহার নিয়ে শিক্ষা-নীতিতে 
দীর্্ঘ দিন যাবৎ থেমে থাকা বিতর্্কগুলি নতুন করে আবার শুরু করাই এর মূল 
উদ্দেশ্্য।  

আলো�োচ্্য পুস্তকটি এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্্যযে প্রকাশ করা 
হচ্ছে। এই গ্রন্থটি চারটি সেমিনারের গবেষণামলক প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের 
ফলশ্রুতি। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থের মাধ্্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সঙ্গে 
প্রত্্যক্ষ ও পরো�োক্ষ ভাবে জড়িত প্রতিটি নাগরিক, যেমন – শিক্ষক, প্রশিক্ষক, 
অধিকারী, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের কর্্মমী ও পিতামাতা, এঁরা প্রত্্যযেকেই 
শিক্ষণের ভাষা সম্পর্্ককিত প্রশ্নগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন এবং বার্্ততা সঞ্চালনায় এর 
ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করবেন। আজকের দিনে এই ধরণের বার্্ততার এক ঐতিহাসিক 
প্রয়ো�োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইনে ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা শিক্ষার 
গুরুত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার এটি একটি অন্্যতম প্রয়াস। এই অভিলক্ষ্যে, 
শিক্ষার ঔপনিবেশিক ইতিহাস থেকে উৎপন্ন যে মানসিক ও সামাজিক পাকদণ্ডী, 
তা ভেঙে বেরিয়ে আসার শক্তি জো�োগাবে এই প্রয়াস। এটা ঠিক যে, সামাজ ও 
সংগঠগুলির সাহায্্য ছাড়া কো�োনো�ো আইনি শক্তির অভিব্্যক্তি সার্্থক হতে পারে 
না। শুধুই ইংরাজি মাধ্্যমের স্কুলে র বাড়াবাড়ি নয়, এর পিছনে কাজ করছে এক 
জটিল সাংস্কৃতি ক পরিমণ্ডল। এই বিষয়টি চেতনার স্তরে নিয়ে এলেই হয়তো�ো 
বদল সম্ভব হবে।

	 জাতীয় পাঠ্্যক্রম রূপরেখা – 2005-এ এই পরিবর্্তনের দিকনির্্দদেশ নিয়ে 
কিছ সংকেত দেওয়া হয়েছিল। এই সংকেতের ব্্যযাখ্্যযা স্বরূপ, ভারতীয় ভাষা ও 
ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা সম্পর্্ককিত জাতীয় লক্ষষ্যগুলির একটি রিপো�োর্্ট তৈরি করা 
হয়েছিল। এই দস্তাবেজের বিষয় ছিল, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের 
বো�োধগম্্যতার স্বাভাবিক বিকাশের মনো�োবৈজ্ঞানিক আলো�োচনা।



vi

	 এই আলো�োচনার একটি গুরুত্বপূর্্ণ মাত্রা হল ভারতবর্্ষষের বহুভাষিক 
পরিমণ্ডল। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জন্ম থেকেই বহুভাষিক পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠে, 
এর ফলে লো�োকসৃষ্টিকে তারা নিজেদের বৌ�ৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক বিকাশক্রম 
রূপে গ্রহণ করে। এটা সর্্ববাগ্রে জরুরি যে, শিক্ষা ব্্যবস্থায় ভাষা শিক্ষা ও ভাষার 
মাধ্্যমে শিক্ষা -  এই বিষয়গুলি নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে বৃহত্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে রেখে অনুধাবন করা। 

	 আমার বিশ্বাস, এই বই ভাষা বিষয়ক নীতি ও কার্্যপ্রণালিগুলি নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করার একটি ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে। পরিষদের 
অন্্যযান্্য সদস্্যদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, যারা ‘বো�োধের মাধ্্যম’ সেমিনার 
-শৃঙ্খলায় অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সভার আলো�োচনাগুলি যারা অক্লান্ত পরিশ্রমে 
এটিকে গ্রন্থরূপ দিয়েছেন, সেই ভাষা বিভাগের অধ্্যযাপকদ্বয় ড. সন্ধ্যা সিং, ড. 
কীর্্ততি কাপুরকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্্যবাদ। আমি ধন্্যবাদ দিতে চাই ভাষা 
বিভাগের অধ্্যযাপক ড. রামজন্ম শর্্মমাকে, যিনি এই আলো�োচনাচক্রটি সুনিপুনভাবে 
পরিচালনা করেছেন। আমার বিশ্বাস, এই বইয়ের প্রচার ও প্রসার রাজ্্য স্তরের 
বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে ভাষা সম্পর্্ককিত প্রশ্নগুলি গভীর ভাবে বিচার করার প্রেরণা 
জো�োগাবে। 

	 কৃষ্ণ কুমার 
নতুন দিল্লি	নির্্দদেশ ক 
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ভূমিকা
আমাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে  ভাষার একটি অপরিহার্্য ভূমিকা আছে। 

ভাষাই সংস্কৃতিকে  রূপ দেয়। এটি আমাদের অস্তিত্ব এবং পরিচয় তথা মাতৃভাষার 
মাধ্্যমে শিক্ষা দিয়ে শিশুদের সামাজিক ও সম্মিলিত বিকাশকে সমৃদ্ধ করে। 

‘বো�োধের মাধ্্যম’ শীর্্ষক পুস্তিকাটি 2008 -2010 -এর মধ্্যযে সংগঠিত দেশব্্যপী 
আলাপ – আলো�োচনার ভিত্তিতে সংগঠিত মুল ধারণার ভিত্তিতে হিন্দিতে তৈরি করা 
হয়েছিল। এখন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 শৃঙ্খলা সমূহকে অন্তর্্ভভুক্ত  করার জন্্য 
বর্্তমান সময়ে এটা আবশ্্যযিক যে পুরো�ো দেশের শিক্ষা সংস্থাগুলিতে এই পুস্তক 
তাদের ভাষায় পৌঁছে দেওয়া। এজন্্যযি মূলরূপে হিন্দিতে তৈরি হওয়া এই পুস্তকটি 
ইংরেজি সহ 23 টি ভাষায় অনুবাদের মাধ্্যমে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা 
করা হচ্ছে। এই পুস্তক উক্ত প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্্যযেই প্রকাশিত 
করা হচ্ছে। পুস্তকটি পূর্বোক্ত চারটি সেমিনারে উত্থিত প্রশ্ন এবং তার উপর গভীর 
আলাপ – আলো�োচনার সাহায্্যযে তৈরি করা হয়েছে। 

আমি বিশ্বাস করি যে এই পুস্তকটি ভাষা সম্পর্্ককিত নীতি এবং কার্্যক্রমকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে নতুন ভূমিকা অর্্জন করবে। পরিষদের পক্ষ থেকে 
আমি সমস্ত অংশগ্রহণকারী যারা ‘বো�োধের মাধ্্যম’ সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন, 
তাদের সবাইকে কৃতঞতা জানাই। 

আমি এই মহতী প্রকল্পের পুরধা তৎকালীন নির্্দদেশক প্রফেসর কৃষ্ণকুমারের 
কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী, যার নির্্দদেশনায় এই কাজ সম্ভব হয়েছিল। আশা করি 
এই পুস্তকের প্রচার – প্রসারের মাধ্্যমে রাজ্্যস্তরে ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত নানান 
প্রশ্নকে নিয়ে গভীর ভাবে বিচার – বিশ্লেষণ করার প্রেরণা পাবে। 

ডঃ সন্ধধ্য সিং   

প্রফেসর এবং অধ্্যক্ষ

ভাষা শিক্ষা বিভাগ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ 





পসু্তক নির্্মমাণ সমিতি

রচনা এবং সংকলন
ডঃ সন্ধধ্য সিং
প্রফেসর এবং অধ্্যক্ষ, ভাষা শিক্ষা বিভাগ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ 
পরিষদ

সহায়তা 
ডঃ কীর্্ততি কাপুর 
প্রফেসর, ভাষা শিক্ষা বিভাগ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ 

অনুবাদ 
ডঃ মুন্সী মহম্মদ ইউনুস 
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (সান্ধধ্য), দিল্লি বিশ্ববিদ্্যযালয় 
এবং 
ডঃ সুকান্ত ঘো�োষ 
সহকারি প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, মিরান্ডা হাউস কলেজ, দিল্লি বিশ্ববিদ্্যযালয় 



	h ভাষিক ও সাংস্কৃতি ক দূরত্ব বো�োঝার জন্্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্্যন্ত 
প্রয়ো�োজনীয়। ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা এবং বিদ্্যযালয়ের ভাষাকে 
একসুত্রে বাঁধতে বিদ্্যযালয়ের ভূমিকা সর্্বপ্রথম হওয়া উচিত। 

	h প্রাথমিক শিক্ষা এক অর্্থথে মাতৃভাষারই শিক্ষা। গণিত, পরিবেশ ও 
সমাজ সম্পর্্ককে প্রাথমিক জ্ঞান মাতৃভাষার দ্বারাই সার্্থক হতে পারে। 

	h সর্্বস্তরে মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান করা উচিত, কারণ 
ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশ, যো�োগাযো�োগের ক্ষমতা, পারস্পরিক 
সম্পর্্ক, স্পষ্ট উপলব্ধি ইত্্যযাদি বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়।  

	h প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্্যমে হলে ছাত্রছাত্রীদের পূর্্ব জ্ঞান, 
ভাষিক ক্ষমতা এবং মানসিক বিকাশের সঠিক ব্্যবহার সম্ভব হবে।

	h ছাত্রছাত্রীদের ঘরের ভাষা, চারপাশের পরিবেশের ভাষা এবং 
বিদ্্যযালয়ে ব্্যবহৃত ভাষার মধ্্যযে একটি সেতু বন্ধন করার চেষ্টা সর্্ববাগ্রে 
করা উচিত। এমনকি ইংরাজি মাধ্্যম বিদ্্যযালয়েও মধ্্যস্থতাকারী 
ভাষা হিসাবে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যাতে ছাত্রছাত্রীরা 
এক ভাষা মাধ্্যম থেকে আর এক ভাষা মাধ্্যমে সহজেই যাতায়াত 
করতে পারে। 

	h সেই সঙ্গে এই চেষ্টাও করা উচিত যে, বিদ্্যযালয়ে শিক্ষাদান কালে 
বহুভাষিক শিক্ষা পদ্ধতিরও উন্নতি সাধন।

— রতীয় ভাষা শিক্ষা(ভিত্তিভূমি), রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ 



প্রথম সংস্করণ

কৃতজ্ঞতা
ন্্যযাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন্্যযাল রিসার্্চ অ্্যযান্ড ট্রেনিং, ভাষা বিভাগ, এন. 
সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; ইউনিসেফ, পাটনা, আর. আই. ই., ভুবনেশ্বর; 
আর. আই. ই., মাহীশর; আর. আই. ই.,আজমীর; এস. সি. ই. আর. টি., পাটনা; 
বিদ্্যযাভবন সো�োসাইটি, উদয়পুর; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্্যযালয়, বারাণসি-র বিশেষজ্ঞদের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা। 
অনিতা রামপাল, অধ্্যযাপক, শিক্ষা বিভাগ(সি. আই. ই.), দিল্লি বিশ্ববিদ্্যযালয়, দিল্লি; 
অরুণ কমল, অধ্্যযাপক, পাটনা বিশ্ববিদ্্যযালয়, পাটনা; রমাকান্ত অগ্নিহো�োত্রী, অধ্্যযাপক, 
ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ শিক্ষা বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্্যযালয়, দিল্লি; রো�োহিত ধনকর, 
নির্্দদেশক, দিগন্তর, জয়পুর; এইচ. কে. দিবান, কার্্যক্রম নির্্দদেশক, বিদ্্যযাভবন 
সো�োসাইটি, রাজস্থান; রাজেশ সচদেবা, অধ্্যযাপক, সি. আই. আই. এল., মাইসর; 
হাসান বারিস, প্রাক্তন নির্্দদেশক, এস. সি. ই. আর. টি., পাটনা; প্রিয়দর্্শন, সংবাদ 
সম্পাদক, এন. ডি. টি. ভি., ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি; অবধেশ প্রধান, অধ্্যযাপক, হিন্দি 
বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্্যযালয়, বারাণসি; আহমেদ সজ্জাদ, প্রাক্তন অধ্্যযাপক, 
রাঁচি বিশ্ববিদ্্যযালয়, রাঁচি; শুভা রাও, সহকারী, মহিলা অধ্্যয়ন এবং বিকাশ কেন্দ্র, 
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্্যযালয়, বারাণসি; সিরাজ আহমেদ, সহ উপাচার্্য, বিদ্্যযাভবন 
সো�োসাইটি, রাজস্থান; প্রেমপাল শর্্মমা, যুক্ত সচিব, রেলভবন, রেল মন্ত্রালয়, নতুন 
দিল্লি; সদানন্দ শাহী, অধ্্যযাপক, হিন্দি বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্্যযালয়, বারাণসি; 
জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি, অধ্্যক্ষ, তপেন্দু ইন্সটিটিউট অব হায়ার স্টাডিজ; এস 
রঘুনাথন, প্রাক্তন শিক্ষা সচিব, দিল্লি সরকার; অপূর্্ববানন্দ, অধ্্যযাপক, হিন্দি বিভাগ, 
দিল্লি বিশ্ববিদ্্যযালয়, দিল্লি; রাজেশ ভূষণ, সচিব, সূচনা ও প্রসারণ বিভাগ, পাটনা; 
সারদা কুমারী, প্রবীণ মুখপাত্র, এস. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; ঊষা শর্্মমা, 
রিডার, আর. আই. ই., আজমীর; নূতন ঝাঁ, শিক্ষিক, মিরাম্বিকা বিদ্্যযালয়, নতুন 
দিল্লি; মণিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহযো�োগী অধ্্যযাপক, জে. এন. ইউ.; অধ্্যযাপক কৃষ্ণ কুমার, 
নির্্দদেশক, এন. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; রামজন্ম শর্্মমা, অধ্্যযাপক এবং 
অধ্্যক্ষ, ভাষা বিভাগ, এন. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; এ. কে. মিশ্র, অধ্্যযাপক, 
এন. ই. আর. আই. ই., শিলং; সন্ধ্যা সিং, রিডার, ভাষা বিভাগ, এন. সি. ই. আর. 
টি., নতুন দিল্লি; কীর্্ততি কাপুর, প্রবীণ মুখপাত্র, এন. সি. ই. আর. টি., নতুন দিল্লি; 
- প্রতি পরিষদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। 
	 পরিষদ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মধ্্যপ্রদেশ, 
ছত্তীসগঢ়, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, কর্্ননাটক, রাজস্থান তথা দিল্লির শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও 
পাঠ্্যবইয়ের উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে সাহায্্যকারী রুচি সৈনি ও নরেন্দ্র বর্্মমা, ডি. 



xii

টি. পি. অপারেটার; রাধা, কপি সম্পাদক এবং ধনঞ্জয় সিংহ তথা উপেন্দ্র সিংহ 
সত্্যযার্্থথী, প্রজেক্ট ফেলো�োর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। 

পরিবর্্ধধিত সংস্করণ 
	 এই সংকলনের জন্্য ডঃ সন্ধধ্য সিং, প্রফেসর এবং অধ্্যক্ষ, ভাষা শিক্ষা 
বিভাগ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ; সমীক্ষার জন্্য শ্রী মদন 
কাশ্্যপ, কবি ও সাহিত্্যযিক তথা ডঃ রচনা সিং , প্রফেসর, হিন্দু কলেজ, দিল্লি 
বিশ্ববিদ্্যযালয়, জিতিন কুমার(কনিষ্ঠ প্রকল্প সহকারী); নিলম কুমারী (কনিষ্ঠ প্রকল্প 
সহকারী) এবং আমজাদ হুসেন (গ্রাফিক ডিজাইনার) – এর অবদান রয়েছে।
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1
শিক্ষা সম্পর্্ককিত 
নথিপত্রে ভাষা 	

	h শি�ক্ষাা সমি�তি�র প্রতি�বে�দন : 
বিদ্্যযালয়ের পাঠ্্যক্রম 1964-66 

	h জাাতীীয় শি�ক্ষাা নীীতি� – 1968
	h জাাতীীয় শি�ক্ষাা নীীতি� – 1986
	h বাাস্তবাায়নে�র কর্মমসূচি� – 1992
	h জাাতীীয় পাাঠ্যযক্রমে�র রূপরে�খাা – 
1988, 2000 

	h জাাতীীয় পাাঠ্যযক্রমে�র রূপরে�খাা – 
2005

	h জাাতীীয় শি�ক্ষাা নীীতি� 2020

আমাদের দুটি ঠো�োঁঁট আছে। দুটি 
পরস্পরকে স্পর্্শ করে। ঠো�োঁঁট জিভের 
সঙ্গে মিলে একটি লয়ে সঞ্চালিত হলে 
ভাষা তৈরি হয়। একটি নড়ার সময়, 
অপরটি স্পন্দিত না হলে কথা বার্্ততা 
অসম্ভব। (ভাষার উপর একজন কবির 
দৃষ্টি) 

1971 সালের গণনা অনুযায়ী 
আমাদের দেশে প্রায় 1652টি ভাষা 
রয়েছে। এর মধ্্যযে মাত্র 47টি ভাষা 
বিদ্্যযালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মাধ্্যম 
হতে পেরেছে।  (সূত্র: ভারতীয় ভাষার 
শিক্ষণ-2005) । বাকি ভাষাগুলি প্রায়ই 

নির্্ববাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বর্্তমানে এই ভাষাগুলির মধ্্যযে অনেকেই নিজের 
অস্তিত্ব হারিয়েছে। কেন এই অবস্থা? শুধুই কী কিছ ভাষা যো�োগাযো�োগের মাধ্্যম 
হতে পারে নি, তাই এই শব্দহীনতা? না এর কারণ- বহু সংস্কৃতি , বহু সমাজ, বহু 
ভাষা ও কো�োটি কো�োটি ছাত্রছাত্রীদের চিরদিনের জন্্য শব্দহীন করে দেওয়ার একটি 
সংকেত। এই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। 

আমাদের ভাবতে হবে, যে কো�োনো�ো ভাষাই তার সহযো�োগী ভাষার সঙ্গে 
বিকাশিত হয়। হিন্দি ভাষার কথাই ধরা যাক, আমাদের বুঝতে হবে যে এই হিন্দি 
অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে মিলে তৈরি হয়েছে। সমস্ত ভাষাগুলির সঙ্গে 
মেলবন্ধনে গঠিত ভাষা ছাত্রছাত্রীদের নিজের মাতৃভাষায় শুনতে হবে। আমাদের 
অনেক নির্্ববাক ভাষা এমন এক চেষ্টার প্রতীক্ষায় আছে যাতে দুটো�ো ঠো�োঁঁট মিলে যায় 
(ছাত্রছাত্রীদের বো�োধশক্তি ও ভাষার মেলবন্ধনের মাধ্্যমে) এবং ভাষার মধ্্যযে এক 
জনগণতান্ত্রিক স্থান তৈরি হয়।            

স্বাধীনতা পরবর্্ততী সমস্ত শিক্ষা সম্পর্্ককিত নথিপত্রে মাতৃভাষাকে শিক্ষার(বিশেষ 
ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা) মাধ্্যম হিসাবে প্রয়ো�োগ করার কথা বলা হয়েছিল এবং 



2	 বো�োধের মাধ্্যম

ছাত্রছাত্রীদের বো�োধগম্্য মাতৃভাষা ও তাদের স্বতন্ত্র অভিব্্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছিল। নিচে বিভিন্ন নথিপত্রে প্রদত্ত ভাষা সম্পর্্ককিত পরামর্্শগুলি লিপিবদ্ধ করা :

শিক্ষা সমিতির প্রতিবেদন : বিদ্্যযালয়ের পাঠ্্যক্রম 1964-66 
প্রাথমিক শিক্ষায় যে মূল সমস্্যযা তার সমাধান হিসেবে আমাদের প্রয়ো�োজন 
ভালো�োভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও নিরক্ষরতা দূর করা। উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গি 
দিয়ে দেখলে, দেখা যায় উন্নত দেশেও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্্যক্রম একটি ভাষা 
অধ্্যয়নের উপরই প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার বিকাশ ও অর্্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরই এই 
সব দেশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্্য দ্বিতীয় ভাষাকে ব্্যবহার করে। 

*******

আমরা বিশ্বাস করি ইংরাজির মতো�ো বিদেশি ভাষা শেখার আগে মাতৃভাষায় 
যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করা প্রয়ো�োজন। এছাড়াও প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে যেখানে 
কমপক্ষে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্্ততি হয় তাদের ইংরাজি মাধ্্যমে পড়ানো�োর জন্্য সে 
ভাষায় দক্ষ প্রচুর সংখ্্যযায় শিক্ষকের প্রয়ো�োজন হবে, কিন্তু বাস্তবে তা নেই। যদি 
এটি সম্ভবও হয়, তাহলে শিক্ষাখাতে বাজেটের উপর অতিরিক্ত বো�োঝা বাড়বে। 
আমাদের মতে, অহেতুক এই বৃহৎ কার্্যযের পিছনে ছুটলে আমাদের বিদ্্যযালয়গুলিতে 
ইংরাজি ভাষায় শিক্ষার মান কমবে বৈ বাড়বে না। এইজন্্য আমরা সুপারিশ করছি 
যে, কিছ স্কুলে  পরীক্ষামূলকভাবে ইংরাজি শিক্ষা শুরু করলে সামগ্রিকভাবে পঞ্চম 
শ্রেণির আগে তা শুরু না হওয়াই উচিত। 

শিক্ষা আয়ো�োগের রিপো�োর্্ট, 1966-66, পৃষ্ঠা 218-219

জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1968
ভারতীয় ভাষা সাহিত্্যযের সামগ্রিক বিকাশ এবং শিক্ষা তথা সংস্কৃতি র বিকাশ একে 
অপরের উপর নির্্ভরশীল। এর অভাবে মানুষের মধ্্যযে সৃষ্টিশীল শক্তির বিকাশ 
সম্ভব হবে না, শিক্ষার মাত্রার বিস্তার হবে না, মানুষের মধ্্যযে জ্ঞানের বিস্তার হবে 
না এবং শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্্যযে পার্্থক্্য একইরকম থাকবে; বিষয়টি 
এর চেয়ে বেশি না হলেও কম নয়। বেশ কিছ ভাষা প্রথম থেকেই শিক্ষার মাধ্্যম 
হিসাবে প্রাথমিক ও মাধ্্যমিক স্তরে প্রয়ো�োগ করা হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষাতেও একে 
প্রয়ো�োগ করার প্রয়ো�োজনীয়তা আছে।    
হিন্দি : হিন্দি ভাষার বিকাশের জন্্য সাধ্্যমত সব চেষ্টাই করতে হবে। সংবিধানের 
351 নং ধারাকে মনে রেখে ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক  অভিব্্যক্তির মাধ্্যম 
হিসেবে হিন্দি ভাষাকে বিকাশিত করা জরুরি। অহিন্দি রাজ্্যযে যেখানে উচ্চশিক্ষায় 
শিক্ষাদানের মাধ্্যম হিসাবে হিন্দি ভাষাকে ব্্যবহার করা হচ্ছে, তাকে উৎসাহ 
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দেওয়া উচিত। (মন্তব্্য : এই বক্তব্্য সব ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে প্রযো�োজ্্য।) 
আন্তর্্জজাতিক ভাষা সমুহ : ইংরাজি ও অন্্যযান্্য আন্তর্্জজাতিক ভাষাগুলির অধ্্যয়নেও 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়ো�োজন। বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিশ্বের 
জ্ঞান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভারতবর্্ষকে এই অগ্রগতির সঙ্গী হয়ে থাকলেই 
চলবে না, তাতে সক্রিয় অংশীদারিও প্রয়ো�োজন। এই উদ্দেশ্্য সাধনের জন্্য 
ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান বিশেষভাবে মজবত করতে হবে।

— (জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1968, পৃষ্ঠা 3-4)

1968 সালের নীতিতেও ত্রিভাষা সূত্র বিষয়টি জো�োর দিয়ে বলা হয়েছিল। 
যাতে জাতীয় পাঠ্্যক্রমের রূপরেখা(2005) এইরূপে ছিল – 

ত্রিভাষা সূত্র 

	z প্রথম ভাাষাা 
	− 	বি�দ্যাা�লয়ে� প্রথম শি�ক্ষাাদাানে�র ভাাষাা হো�োক মাাতৃভাাষাা অথবাা আঞ্চলি�ক ভাাষাা।

	z দ্বি�তীীয় ভাাষাা 
	− হি�ন্দি� ভাাষীী রাাজ্যে�ে শি�ক্ষাাদাানে�র দ্বি�তীীয় ভাাষাা হো�োক যে�কো�োনো�ো আধুুনি�ক 

ভারতীয় ভাষা অথবা ইংরাজি ভাষা। 
	− এবংং অহি�ন্দি� ভাাষীী রাাজ্যে�ে শি�ক্ষাাদাানে�র দ্বি�তীীয় ভাাষাা হবে� হি�ন্দি� অথবাা 

ইংরাজি।
	z তৃৃতীীয় ভাাষাা  

	− হি�ন্দি� ভাাষীী রাাজ্যে�ে তৃৃতীীয় ভাাষাা হবে� ইংংরাাজি� অথবাা একটি� আধুুনি�ক 
ভারতীয় ভাষা,    

	− যে�টাা দ্বি�তীীয় ভাাষাা রূপে� পড়াানো�ো হয় নাা। 
	− অহি�ন্দি� ভাাষীী রাাজ্যে�ে শি�ক্ষাাদাানে�র তৃৃতীীয় ভাাষাা হবে� ইংংরাাজি� অথবাা একটি� 

আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যেটা দ্বিতীয় ভাষা রূপে পড়ানো�ো হয় না।

— ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ – ভিত্তিপত্র, পৃষ্ঠা 13  

জাতীয় শিক্ষা নীতি – 1986
1986 সালের শিক্ষা নীতি, 1968 সালের শিক্ষা নীতির উপর ভিত্তি করে ভাষা 
শিক্ষা সম্পর্্ককিত  সমস্্যযাগুলি নিয়ে চর্্চচা করা হয়েছিল। এই শিক্ষা নীতি উচ্চশিক্ষার 
স্তরেও শিক্ষণের মাধ্্যম হিসাবে আঞ্চলিক ভাষাকে প্রয়ো�োগের উপর জো�োর দেয়। 
ত্রিভাষা সূত্রকে দৃঢ় ভাবে প্রয়ো�োগ করা হো�োক; শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ছাত্রছাত্রীদের 
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ভাষিক বিকাশের দিকে নজর দেওয়া হো�োক। ইংরাজি ও অন্্যযান্্য বিদেশী ভাষা 
শিক্ষার সুবিধা প্রদান করতে হবে; মাধ্্যম ভাষা হিসাবে হিন্দিকে উন্নত করতে 
হবে - সংবিধানের 351 নম্বর ধারায় এভাবে বলা হয়েছে। ... এক ভাষা থেকে 
আর এক ভাষায় বইয়ের অনুবাদ তথা দ্বিভাষী ও বহুভাষী শব্দভাণ্ডারের উপরও 
গুরুত্ব সহকারে কাজ করার প্রয়ো�োজন আছে। 

— বাাস্তবাায়নে�র কর্মমসূচি�-1992, পৃৃষ্ঠ 94 

1986 সালের নীতির বাস্তবায়নের পরামর্্শশে ভারতীয় ভাষার উন্নতি সম্পর্্ককিত কিছ 
গুরুত্বপূর্্ণ পরামর্্শ।  

	z আধুুনি�ক ভাারতীীয় ভাাষাায় পাাঠ্যযপুস্তক/প্রাাসঙ্গি�ক বইপত্র তৈ�রি� করে� প্রকাাশি�ত 
করতে হবে। 

	z বি�শ্ববি�দ্যাা�লয়ে�র অধ্যাা�পকবৃন্দকে� এই বি�ষয়াাভি�মুখীী করতে� হবে�। 
	z পাাঠ্যযপুস্তক ও প্রাাসঙ্গি�ক বইপত্রগুলি� ইংংরাাজি� থে�কে� ভাারতীীয় ভাাষাায় অনুুবাাদ করতে� 
হবে। এই কাজগুলি সর্্বদা পর্্যবেক্ষণও করতে হবে। 

বো�োঝার মাধ্্যমের দৃষ্টিতে এই পরামর্্শগুলি মাথায় রাখা প্রয়ো�োজন – 

পট্টনায়েক – 1986 (অ)
	z সু্কুল শি�ক্ষাায় মাাধ্যযমি�ক ও উচ্চমাাধ্যযমি�ক স্তরে� শি�ক্ষাার মাাধ্যযম ধীীরে� ধীীরে� 
আঞ্চলিক ভাষা,  রাজ্্যযের ভাষা, হিন্দি অথবা ইংরাজিতে হতে পারে। 

	z আমাাদে�র মতে�, প্রথমি�ক শি�ক্ষাা হল মুুখ্যযত ভাাষাা শি�ক্ষাা, তাাই বি�ষয়রূপে� মাাতৃভাাষাা বাা 
অঞ্চলিক ভাষাও অবশ্্য পাঠ্্য হওয়া উচিত।  

	z মাানুষে�র ভাাষাা শে�খাার ক্ষমতাা প্রচুুর, বি�শে�ষ করে� তাার বয়স যখন কম থাাকে�। 
প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ভাষাও পড়ানো�ো যেতে পারে যদি সেখানে পড়ার পর্্যযাপ্ত 
সুবিধা থাকে। কয়েক বছর ইংরেজি শিক্ষার উপর জো�োর দিয়ে আশানুরূপ ফল লাভ 
করা সম্ভব নয়। সাধারণ মতের বিপরীত ধারণা হল, ভাষা একে অপরের সঙ্গে মিশে 
উন্নতি লাভ করে। 

	z এটাা পরি�ষ্কাার যে�, তি�নটি� ভাাষাা ত্রি�ভাাষাা সূূত্রে�র নূূন্যযতম সংংখ্যাা�। এটাা এই সূূত্রে�র 
সর্বোচ্চ সীমা নয়। সংস্কৃ ত-কে আধুনিক ভারতীয় ভাষা হিসাবে পড়া উচিত। যেখানে 
এর প্রকৃতি ধ্রুপদী সংস্কৃ ত থেকে বেশি মাত্রায় পৃথক হওয়া উচিত। 

	z শাাস্ত্রীীর (অভি�জাাত) ও বি�দে�শি� ভাাষাা নি�জ নি�জ পদ্ধতি�তে� পড়াা উচি�ত। এতে� 
ব্্যযাকরণগত জটিলতা বুঝতে সুবিধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  তার পরম্পরা, সংস্কৃতি  
তথা মানুষ – জনের কাছে পৌঁছাতে সুবিধা হয়, যা সচরাচর আমাদের সীমানার 
বাইরে।  

— ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ – আধার পত্র, পৃষ্ঠা 16
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বাস্তবায়নের কর্্মসূচি – 1992

ব্্যবহারিক ত্রিভাষা-সূত্রের ভিত্তি 
ব্্যবহারিক ত্রিভাষা-সূত্র নির্্মমাণে নিম্নলিখিত মার্্গদর্্শনকারী সিদ্ধান্ত থেকে সাহায্্য 
পাওয়া যেতে পারে।

	z যতদি�ন পর্যযন্ত ইংংরাাজি�, বি�শ্ববি�দ্যাা�লয় স্তরে� শি�ক্ষণে�র মূূল মাাধ্যযম এবংং কে�ন্দ্র তথাা 
বেশ কিছ রাজ্্যযে প্রশাসনের ভাষা হিসাবে থাকবে; ততদিন এর উচ্চ স্থান বজায় 
থাকবে। বিশ্ববিদ্্যযালয়গুলিতে প্রান্তীয় ভাষা উচ্চ শিক্ষার মাধ্্যম হবার পরও সব 
ছাত্রছাত্রীর জন্্য ইংরাজির ব্্যবহারিক জ্ঞান খুবই উপযো�োগী হবে এবং বিশ্ববিদ্্যযালয়ে 
প্রবেশকারীদের তাতে যথেষ্ট যো�োগ্্য হওয়া প্রয়ো�োজন।     

	z সু্কুলে� কো�োনো�ো ভাাষাা অধ্যযয়ন করে� কতটাা যো�োগ্যযতাা অর্জজন করাা যে�তে� পাারে�, এটাা শুধুুই 
এর উপর নির্্ভরশীল নয় যে, সেই ভাষা কত বছর ধরে শেখা হয়। বরং এর উপরেও 
নির্্ভর করে যে ছাত্রছাত্রীদের সামনে কো�োন প্রেরণা রয়েছে, ভাষা কো�োন অবস্থায় 
শেখা হচ্ছে; তথা শিক্ষক, শিক্ষার অভিমখ এবং  শিক্ষণ পদ্ধতি কী রকম। উপযুক্ত 
সুবিধাগুলির অভাবে দীর্্ঘ সময় ধরে ভাষা পড়ানো�োর পরও পরিণাম ফলপ্রদ হয় না, 
তুলনায় অনুকূল পরিস্থিতিতে কম সময়েও ভাল ফল লাভ করা যায়। যদিও শৈশব 
অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার পক্ষে তর্্ক করা যেতে পারে; কিন্তু 
আমাদের ধারণায়, প্রাথমিক বিদ্্যযালয়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার 
জন্্য যো�োগ্্য শিক্ষকদের ব্্যবস্থা করা অত্্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে। 

	z হি�ন্দি� অথবাা ইংংরাাজি�কে� দ্বি�তীীয় ভাাষাা রূপে� অপরি�হাার্যয কো�োন স্তর থে�কে� শুরু করাা 
হবে এবং কত দূর অবধি শেখানো�ো যাবে; এটি স্থানীয় অভিমখ ও প্রয়ো�োজনীয়তার 
উপর নির্্ভরশীল, এছাড়াও এটি প্রতিটি রাজ্্যযের বিচক্ষণতার উপর ছেড়ে দেওয়া 
উচিত। 

	z  কো�োনো�ো অবস্থাাতে�ই চাারটি� ভাাষাার শি�ক্ষাা অনি�বাার্যয করাা উচি�ত নয়, কি�ন্তু স্বে�চ্ছাায় চাার 
বা তার অধিক ভাষার শিক্ষার সুবিধা থাকা উচিত। 

— বাস্তবায়নের কর্্মসূচি – 1992

জাতীয় পাঠ্্যক্রমের রূপরেখা – 1988, 2000
1988 ও 2000 সালের জাতীয় পাঠ্্যক্রমের রূপরেখায় এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল 
যে, ‘স্কুলে  শিক্ষার সময় প্রতিটি স্তরে অন্ততপক্ষে প্রাথমিক স্তর পর্্যন্ত শিক্ষার 
মাধ্্যম মাতৃভাষায় অথবা আঞ্চলিক ভাষা হওয়া উচিত।’ (এন. সী. ইফ. এস. ই. 
2000)। কিন্তু এখানে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্্যযে যে গভীর সমস্্যযা তা 
উপেক্ষা করা হয়। এই রূপরেখায় বলা হয়েছিল, যদি আঞ্চলিক ভাষা ছাত্রছাত্রীদের 
মাতৃভাষা না হয় তাহলে তাদের প্রথম দুই বছরের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্্যমে হতে 
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পারে। তৃতীয় শ্রেণি ও তার পরবর্্ততীকালে ‘আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্্যম হিসাবে গ্রহণ 
করা যেতে পারে’ (এন. সী. ইফ. এস. ই. 2000)।

ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ – ভিত্তি পত্র, পৃষ্ঠা 15-16

জাতীয় পাঠ্্যক্রমের রূপরেখা – 2005
আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতার মাধ্্যমে  
জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। ত্রিভাষা সূত্র ভারতের ভাষা পরিস্থিতির চ্্যযালেঞ্জ ও সুযো�োগকে 
বিবেচনার করার একটি প্রয়াস হিসেবে গণ্্য করা যেতে পারে।  এটি একটি 
কৌ�ৌশল যেটি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করে। এটিকে কার্্য ও ধারণা 
এই দুই রূপেই গ্রহণ করার প্রয়ো�োজনীয়তা রয়েছে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্্য হল 
ভারতবর্্ষষে বহুভাষিকতা ও জাতীয় সম্প্রীতির প্রসার। নিম্নলিখিত দিকনির্্দদেশগুলি 
এই লক্ষষ্যপূরণের সহায়ক হতে পারে – 

	z ভাাষাা শি�ক্ষণ বহুভাাষি�ক হওয়াা উচি�ত, কে�বল কয়ে�কটি� ভাাষাা শি�ক্ষাার অর্থে�েই নয়, 
বরং রণকৌ�ৌশল তৈরি করার দিক থেকেও যাতে বহুভাষিক শ্রেণিকে এক ভাণ্ডার 
হিসেবে প্রয়ো�োগ করা যেতে পারে।  

	z ছাাত্রছাাত্রীীদে�র ঘরে�র ভাাষাা বাা ভাাষাাসমুুহ , যে�মন 3.1-এ সংংজ্ঞাায়ি�ত করাা হয়ে�ছে�, 
বিদ্্যযালয়ে তা শিক্ষার মাধ্্যম হওয়া উচিত। 

	z যদি� বি�দ্যাা�লয়ে� উচ্চতর স্তরে�র শি�ক্ষাা ঘরে�র ভাাষাার মাাধ্যযমে� দে�ওয়াার সুুবি�ধাা নাা থাাকে� 
তাহলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ঘরের ভাষার মাধ্্যমে দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ঘরের 
ভাষাকেও সম্মান জানানো�ো উচিত। আমাদের সংবিধানের 350(ক) নং ধারা অনুযায়ী 
‘প্রতিটি রাজ্্য ও রাজ্্যযের ভিতর প্রতিটি স্থানীয় অনুমো�োদনকারী ভাষার সংখ্্যযালঘু 
বর্্গগের ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায়  শিক্ষা দানের পর্্যযাপ্ত সুবিধাগুলির 
ব্্যবস্থা করা উচিত।’

— জাতীয় পাঠ্্যক্রমের রূপরেখা – 2005, পৃষ্ঠা 42

তাই জাতীয় পাঠ্্যক্রমের রূপরেখা(2005) জন্্য নির্্মমিত লক্ষষ্যগুলি ‘ভারতীয় 
ভাষার শিক্ষা’- য় এই পরামর্্শ দেয় যে বিদ্্যযালয়ের স্তরে বিশেষ করে প্রাথমিক 
স্তরের শিক্ষায় নির্্দদেশাবলীর মাধ্্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত। 1986 সালে এন. সি. 
ই. আর. টি. সংস্থার দ্বারা ভাষা অধ্্যয়নের জন্্য গঠিত কমিটি পরামর্্শ দিয়েছিল 
প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত। 
ভারতবর্্ষষের প্রেক্ষিতে এটি অত্্যন্ত আবশ্্যযিক বলে গন্্য করতে হবে। কারণ –

	z এটি� জনসাাধাারণকে� রাাষ্ট্র পুুনর্গগঠনে� যো�োগ্যয করে� তো�োলে�। 
	z এর ফলে� কি�ছু অভি�জাাতদে�র হাাত থে�কে� জ্ঞাানকে� মুুক্ত করে�। 
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	z পরস্পর সহযো�োগীী ও নি�র্ভভরশীীল সমাাজ নি�র্মাা�ণে� এটি� সাাহাায্যয করে�।  
	z এটি� অধি�ক সংংখ্যযক মাানুষে�র অভি�মত প্রদাান করাার সুুযো�োগ করে� দে�য় এবংং তাার 
ফলে গণতন্ত্র হয় অধিক সুরক্ষিত। 

	z তথ্যে�ের বি�কে�ন্দ্রীীকরণে�র রাাস্তাা উন্মো�োচি�ত হয় এবংং নি�য়ন্ত্রি�ত মি�ডি�য়াার স্থাানে� স্বাাধীীন 
মিডিয়ার বিকাশে সাহায্্যকারীর ভূমিকা পালন করে। সঙ্গে বেশি থেকে বেশি 
লো�োকের শিক্ষা এবং ব্্যক্তিত্বের বিকাশের জন্্য সুযো�োগ করে দেয়। 

— ভারতীয় ভাষার শিক্ষণ – ভিত্তি পত্র, পৃষ্ঠা 14-15

জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020
	z এটাা সর্ববজনবি�দি�ত যে� শি�শুরাা নি�জে�র ঘরে�র ভাাষাা বাা মাাতৃ ভাাষাায় সাার্থথক 
ধারণাসমূহকে অতি দ্রুততার সঙ্গে শিখতে বা বুঝতে পারে। ঘরের ভাষা মো�োটের 
উপর মাতৃভাষা বা স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষা হয়। অবশ্্য অনেকবার বহুভাষী 
পরিবারে অন্্য কো�োন সদস্্যযের দ্বারা বলা কো�োন মুখের ভাষা হতে পারে, যা কখনো�ো 
কখনো�ো শিশুর মাতৃ ভাষা বা স্থানীয় ভাষা থেকে ভিন্ন হয়। যতদূর সম্ভব শিক্ষার 
মাধ্্যম নূন্্যতম পঞ্চম শ্রেণী পর্্যন্ত হওয়া উচিত, তবে ভালো�ো হয় যদি অষ্টম শ্রেনী বা 
তার চেয়েও বেশি ঘরের ভাষা / মাতৃ ভাষা / স্থানীয় ভাষা বা ক্ষেত্রীয় ভাষার মাধ্্যমে 
তা সম্ভব হয়। এরপর, ঘরের বা স্থানীয় ভাষাকে যেখানেই সম্ভব ভাষা রূপে পড়ানো�ো 
উচিত। সার্্বজনীন এবং ব্্যক্তি মালিকানাধীন – দুই ধারার বিদ্্যযালয়ই এই বিষয়কে 
অনুপালন করবে।   

— জাাতীীয় শি�ক্ষাা নীীতি�, 2020, ক্রম .4.11 

	z যে�মনটাা গবে�ষণাার মাাধ্যযমে� স্পষ্টরূপে� দে�খাা গে�ছে�, শি�শুরাা ২ থে�কে� ৮ বছর বয়ে�সে�র 
মধ্্যযে খুব দ্রুত ভাষা শেখে আর বহু ভাষা শিক্ষার মাধ্্যমে এই বয়সের ছাত্র – 
ছাত্রীদের খুব বেশি ক্রমবর্্ধমান উপকার হয়। প্রাথমিক ভিত্তিগত স্তরের সূচনা এবং 
এর পর থেকেই শিশুদের বিভিন্ন ভাষায় (কিন্তু মাতৃ ভাষার উপর বিশেষ জো�োর দিয়ে) 
প্রকাশের সুযো�োগ দেওয়া হবে। সব ভাষাই এক রকম মনো�োরঞ্জন ও কথো�োপকথনের 
শৈলীতে পড়ানো�ো হবে , যেখানে অনেক কথো�োপকথন থাকবে, শুরুতে পড়া এবং 
পরে মাতৃ ভাষা লিখতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় এবং তার পরের শ্রেণী থেকে অন্্য 
ভাষা পড়া ও লেখার দক্ষতা বিকাশিত করা হবে। 

— জাাতীীয় শি�ক্ষাা নীীতি�, 2020, ক্রম .4.12 

	z এই সম্পর্কে�ে,  উচ্চতর গুণমাান সম্পন্ন বি�জ্ঞাান ও অঙ্কে�র দ্বি� ভাাষি�ক পাাঠ্যযপুস্তক 
ও শিক্ষণ উপাদান সামগ্রী তৈরি করার সব রকম প্রচেষ্টা করা হবে। যাতে করে 
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শিক্ষার্্থথী দুটি বিষয়েই ভাবার ও বলার জন্্য নিজের ঘরের ভাষা বা মাতৃ ভাষা এবং 
ইংরেজি – দুটিতেই সক্ষম হতে পারে। 

— জাাতীীয় শি�ক্ষাা নীীতি�, 2020, ক্রম.4.14

	z ভাারতীীয় ভাাষাা সমূূহকে� শি�ক্ষণ এবংং শে�খাাকে� বি�দ্যাা�লয় এবংং উচ্চতর শি�ক্ষাার 
প্রতিটি স্তরের সঙ্গে একীকৃত করার প্রয়ো�োজনীয়তা আছে। ভাষা যাতে করে 
প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত হয়ে থাকে এইজন্্য উল্লেখিত ভাষা সমূহের উচ্চতর গুনাগুণ 
সম্পন্ন শেখার এবং ছাপা সামগ্রীর নিরন্তর সরাবরাহ বজায় থাকা উচিত। - যার 
মধ্্যযে পাঠ্্য পুস্তক, অভ্্যযাস পুস্তক, ভিডিও, নাটক, কবিতা, উপন্্যযাস, পত্রিকা ইত্্যযাদি 
সংযুক্ত হয়ে আছে। ভাষার শব্দকো�োষ ও শব্দভাণ্ডার আধিকারিক ভাবে নিরন্তর সময় 
উপযো�োগী অনুসারে উন্নত হওয়া উচিত এবং এর ব্্যযাপক প্রসারও করা উচিত যাতে 
সমসাময়িক সমস্্যযা ও ধারণা নিয়ে এই সমস্ত ভাষায় আলো�োচনা করা যেতে পারে। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ – ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্্মমানি , হিব্রু, কো�োরিয়ান, জাপানী প্রভৃতি 
ভাষায় এই ধরণের গবেষণা ও ছাপার বিষয় তৈরি এবং পৃথিবীর অন্্যযান্্য ভাষার 
গুরুত্বপূর্্ণ বিষয় অনুবাদ করা হয় তথা শব্দ ভান্ডার ধারাবাহিকভাবে অধ্্যযায়ন করা 
হয়। কিন্তু নিজের ভাষাকে জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক ভাবে বজায় রাখতে সাহায্্য করার 
জন্্য গবেষণা, ছাপার বিষয় ও শব্দকো�োষ নির্্মমাণে ভারতের গতি অত্্যন্ত শ্লথ । 

— জাাতীীয় শি�ক্ষাা নীীতি�, 2020, ক্রম.22.6 

	z ভাারতীীয় ভাাষাা সমূূহে�র উন্নতি� এবংং প্রসাার তখনই সম্ভব হবে� যখন তাাদে�র নি�য়মি�ত 
ভাবে প্রয়ো�োগ করা হবে তথা শিক্ষা ও শেখানো�োর জন্্য প্রয়ো�োগ করা হবে। ভারতীয় 
ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট কবিতা এবং গদ্্যযের জন্্য পুরষ্কার ঘো�োষণা করার 
মতো�ো উৎসাহব্্যঞ্জক পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে সমস্ত ভারতীয় ভাষাতে জীবন্ত 
কবিতা, উপন্্যযাস, পাঠ্্য পুস্তক, তথ্্যভিত্তিক সাহিত্্য এবং পত্রকারিতার মতো�ো অন্্য 
কাজ সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। ভারতীয় ভাষায় যো�োগ্্যতার মানদণ্ডের ভিত্তিতে 
দক্ষ কর্্ম সংস্থান একটি অংশ হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে।   

— জাাতীীয় শি�ক্ষাা নীীতি� 2020, ক্রম .22.20 মাানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রাালয়

দস্তাাবে�জ ও গবে�ষণাার এই সমস্ত পরাামর্শে�ের পরও আজ 75 বছরে� তাা 
সমূ্পূর্ণণ বাাস্তবাায়ি�ত হয় নি�। NCERT ভাাষাা সম্পর্কি�িত যে� দুুটি� গবে�ষণাা করি�য়ে�ছি�ল 
(দ্রষ্টব্যয পৃৃষ্ঠাা 51-54), সে�খাানে� ভাাষাার মাাধ্যযম নি�য়ে� যে� রাাজ্যযয়াাড়ি� রূপরে�খাা তৈ�রি� 
করাা হয়ে�ছি�ল সে�খাানে� অধি�কাংং�শ রাাজ্যযতে�ই অনে�ক ভাাষাাকে� ভাাষাা মাাধ্যযম হি�সে�বে� 
প্রয়ো�োগ করাা হচ্ছে�। ভাাষাার মাাধ্যযমকে� নি�য়ে� কাাগজে� যে� প্রস্তাাবনাা ও রূপরে�খাা 
তৈ�রি� হয়ে�ছে� তাা যথে�ষ্ট উৎসাাহব্যযঞ্জক কি�ন্তু ঘরে�র ভাাষাা ও বি�দ্যাা�লয়ে�র ভাাষাার 
মধ্যে�ের দূূরত্ব এখনো�ো মুুছে� ফে�লাা সম্ভব হয় নি�। দি�ন প্রতি�দি�নে� একদি�কে� ঘরে�র 
ভাাষাা ও অন্যযদি�কে� বি�দ্যাা�লয়ে�র ভাাষাার মধ্যে�ের দূূরত্ব বে�ড়ে� চলে�ছে� আর অন্যযদি�কে� 
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ইংংরে�জি� ভাাষাার সঙ্গে� অন্যয ভাারতীীয় ভাাষাার সম্পর্ককও ক্রমি�ক বি�চ্ছি�ন্ন হয়ে�ছে�।  
মাানসি�ক বো�োঝ এমন মাাত্রাায় বে�ড়ে�ছে� যে� শি�শুদে�র নি�জস্ব বো�োধি�কতাা ও অভি�ব্যযক্তি� 
কো�োথাাও চাাপাা পড়ে� গে�ছে�। এইজন্যযই রাাষ্ট্রীীয় পাাঠ্যযক্রমে�র রূপরে�খাায় (2005) এই 
বি�ষয়ে�র উপর পুুরো�ো জো�োর দি�য়ে� ফে�র বলাার প্রয়ো�োজন পড়ে�ছি�ল যে� শি�শুদে�র 
ঘরে�ই ভাাষাাই যে�ন তাাদে�র বো�োঝাার মাাধ্যযম হি�সে�বে� ব্যযবহৃত হয় যাাতে� শি�শুরাা 
মুুখস্ত করাার জাায়গাায় বুুঝে� পড়তে� পাারে�। শি�ক্ষাা তাাদে�র জন্যয বো�োঝাা নাা হয়ে� যে�ন 
একটি� আনন্দদাায়ক অনুুভব হয়ে� ওঠে�। এই সমস্যাা�র পি�ছনে� কি�ছু ভুুল ধাারণাা ও 
বি�ভ্রাান্তি� আছে�।    

এই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে NCERTর ভাষা বিভাগ একটি উদ্যোগ 
গ্রহণ করে, যেখানে সারা দেশের শিক্ষাবিদ ও অধ্্যযাপকদের নিয়ে একটি বিতর্্ক 
সভার আয়ো�োজন করে। এই বিতর্্ক সভা পাটনা, বারাণসী, উদয়পুর এবং দিল্লিতে 
একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিষদ রূপে আয়ো�োজিত হয় সেখানে যে সিদ্ধান্ত সর্্বসম্মত 
ভাবে উঠে আসে, তা হল, শিশুদের নিজেদের ভাষাই যেন তাদের বো�োঝার মাধ্্যম 
হিসেবে বিবেচিত হয়। এই পুরো�ো বিষয়ে সবচেয়ে বড় সমস্্যযা হল এর বাস্তবায়ন। 
এই আলাপ-আলো�োচনার মধ্্য থেকে এ কথাও উঠে এসেছিল যে একে বাস্তবায়িত 
করার জন্্য এক ব্্যপক প্রস্তুতির প্রয়ো�োজন। কেবল শিক্ষাগত নয় বরং একই সঙ্গে 
সামাজিক ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও একটি সচেতন প্রস্তুতি নিতে হবে এবং 
বো�োঝার মাধ্্যম সম্পর্্ককিত বো�োধের নির্্মমাণে একটি কার্্যকারী পদক্ষেপ নিতে হবে।   



2
ভাষা ও জ্ঞান

	h ছাাত্রছাাত্রীীদে�র জ্ঞাান ও ভাাষাা 

	h জ্ঞাানে�র আধাার রূপে� ভাাষাা

	h ভাাষাা ও সাামাাজি�ক ঐক্যয

	h ছাাত্রছাাত্রীীদে�র অস্তি�ত্বে�র প্রশ্ন 

	h সাার্থথক শি�ক্ষাার প্রয়াাস 

ভাষা ও জ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্্কযুক্ত, 
কিন্তু শিক্ষায় এই জ্ঞানের প্রয়ো�োজনকে 
খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। বিগত 
বছরগুলিতে শিক্ষা সম্পর্্ককিত যে 
নতুন নীতিগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল, 
সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষায় জ্ঞানের 

প্রয়ো�োজনীয়তার উপর জো�োর দেওয়া হয়। তার আগে, জানা দরকার জ্ঞান কী? 
এরও কো�োনো�ো বো�োধ তৈরি হয় নি। জ্ঞান দান ও গ্রহণ করার পরম্পরা চলে 
আসছিল। এর বহু কিছ আজও চলছে। সর্্বপ্রথম প্রশ্ন হল ছাত্রছাত্রীদের ভাষা 
কী? এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে মজবত করতে হবে-

ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও ভাষা 

•	 বি�দ্যাা�লয় আসাার আগে� শি�শুরাা ভাাষাার মাাধ্যযমে� পৃৃথি�বীীকে� অনুুভব করতে� থাাকে�।  
•	 শি�শুরাা ভাাষাা শে�খে� নাা বরংং মস্তি�ষ্কে� তাা সৃৃজন করে�।
•	 শি�শুরাা জ্ঞাান সৃৃষ্টি�র ক্ষমতাা রাাখে� এবংং তাা সৃৃজন করে�।  
•	 ওদে�র চাারপাাশে� ব্যযবহৃত অনে�ক ভাাষাা কো�োনো�ো সমস্যাা� নয় বরংং তাাদে�র সম্বল। 

অনেক ভাষা শিক্ষায় সমতার কাজ করতে পারে। 
•	 পাাঠ্যযক্রম ও ভাাষাা যখন ব্যযক্তি�গত জীীবনে�র সঙ্গে� যুুক্ত হয়, তখন তাা আরো�ো 

সমদ্ধ হয়।
•	 ছয় বছরে�র শি�শুর ভাাষাাও খুুব জটি�ল হতে� পাারে�। তাার কাাছে� ভাাষাার এমন 

ব্্যযাকরণ থাকে যেখানে সে সব কিছ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যদি তার 
উপর মাধ্্যম হিসাবে দ্বিতীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার জ্ঞান 
শক্তিশালী হবে না। 
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চমস্কি (1959) তাঁর ‘রিভিও অব স্কিনার্্স ভারবাল বিহেবিয়ার’-এ প্রয়ো�োগবাদের 
ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। চমস্কি যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন ভাষিক ক্ষমতা 
জন্মগত, বরঞ্চ ভাষা-ব্্যবস্থা শেখার পদ্ধতি কখন সম্ভব নয়। কিন্তু পিয়াজে 
(1962-1983 অন্্য কো�োনো�ো জায়গা থেকে), ইনহেল্ডর ও পিয়াজে (1958) এবং 
ব্যোগৎস্কি-র (1978, 1986) মতো�ো মনো�োবৈজ্ঞানিক এই দুটি চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির 
মধ্্যযে পথনির্্দদেশ করেছেন। যেখানে প্রয়ো�োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মস্তিষ্ক একটি ‘ফাঁকা 
স্লেট’-এর মতো�ো, সেখানে জ্ঞানবাদী মনো�োভাবে বিশ্বাসীদের (চমস্কি প্রভৃতি) মতে 
ভাষা মানুষের মস্তিষ্কে প্রথম থেকেই বিদ্্যমান ছিল, সার্্বজনীন ব্্যযাকরণ রূপে 
সংযুক্তভাবে। পিয়াজের মতে ভাষা অন্্যযান্্য জ্ঞানবাদী পদ্ধতির অনুরূপ পরিবেশের 
সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্্যমে বিকশিত হয়। 

— রতীীয় ভাাষাার শি�ক্ষণ – ভি�ত্তি� পত্র, পৃৃষ্ঠাা 4

জ্ঞানের আধার রূপে ভাষা
জ্ঞান ও ভাষার সম্পর্্কটি অনেকটা বাতাস ও তার তরঙ্গের মতো�ো। আমাদের জ্ঞান 
আমাদের ভাষার দ্বারাই তৈরি হয়। ভাষা ছাড়া জ্ঞানের পরিকল্পনা অসম্ভব। কিন্তু 
বিদ্্যযালয়গুলিতে ভাষাকে একটি ‘টুল’-এর মতো�ো ব্্যবহার করা হয়। আমাদের 
এই লক্ষ্যে এখন কাজ করতে হবে এবং বো�োঝাতে হবে মানবীয় জ্ঞানের একমাত্র 
আবশ্্যকীয় আধার হল ভাষা। বর্্তমানে আমরা কী করছি? এই বিষয়েও ভাষাই 
আমাদের চেতনা দান করে। ভাষা অতীত বর্্তমান ও ভবিষ্্যতে যাতায়াতের 
একমাত্র জরুরি উপকরণ। কাল কি ছিল? এই ভিত্তিতে এটি কল্পনা করা যেতে 
পারে যে, আমাদের আজ কী চাই? নিজেদের বিষয়কে বিবেকপূর্্ণ রূপে নির্্ণয় 
করার কাজ ভাষাই করে। মানুষের এই সব পর্্যযায়গুলি তাদের নিজস্ব পরিবেশে 
সৃষ্টি হয় এবং এই গঠনপ্রণালি জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব হয়। আর মানুষের এই জ্ঞান 
ভাষা থেকেই তৈরি হয়। ভাষার মধ্্যযে দিয়ে আমরা আমাদের ধারণা তৈরি করি, 
সম্বন্ধের সমন্বয় করতে পারি, নিজেদের অভিজ্ঞতার তাৎপর্্য ব্্যযাখ্্যযা করতে পারি, 
নিজেদের লক্ষষ্যকে দেখতে পাই ও অপরের লক্ষষ্যকে বুঝতে পারি। তাই মানুষ 
গড়ার আবশ্্যযিক শর্্ত হিসাবে ভাষা জ্ঞানের মাধ্্যম হয়। 

শিশুদের নিজস্ব ভাষাবয়ব তাদের মস্তিষ্কে জন্মাবধি বর্্তমান। ধারণার অবয়ব 
এই ভাষার দ্বারাই তৈরি হয়। সে যখন কো�োনো�ো নতুন জিনিস দেখে তখন সেটির 
সম্বন্ধ তার পূর্্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে জো�োড়ে এবং নতুন বিশেষত্বের খো�োঁজ করে, 
এইভাবে ঐ জিনিসটি সম্পর্্ককে তার ধারণা জন্মে। 

যখন শিশু আর একটু বড় হয়, তখন সে পরিচিত বস্তুগুলি সঙ্গে অপরিচিত 
বস্তুগুলির সম্পর্্ক তৈরি করতে পারে এবং সেই বিষয়ে কথা বলতে পারে।  
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এইসব ভাষার দ্বারাই সম্ভব। তাই শিশুদের মনে জন্মাবধি বর্্তমান ভাষাবয়ব ও 
নতুন ধারণাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্্যবহার করার সুযো�োগ দিতে হবে। 
তবে তাদের বো�োধ তৈরি হবে।

একটি শিশু উড়ন্ত একটি ময়র দেখে বলে ‘কাগা’ আর চলন্ত একটি ময়র দেখে 
বলে ‘ভো�ো  ভো�ো’। এখানে দেড় বছরের শিশুর ধারণা বিকশিত হচ্ছে - উড়ন্ত হলে 
পাখি আর চলন্ত হলে পশু। ছয়মাস পর দেয়াল বেয়ে চলা টিকটিকিকে বলছে 
‘পল্লী’, কিন্তু যখন মা একে ‘কাগা’ বলছে তখন সে চমকে যাচ্ছে। এখন পার্্থক্্য 
অনেক স্পষ্ট হল। এটি শিশুদের শেখা ও জ্ঞান তৈরি করার পদ্ধতি। কো�োনো�ো 
জিনিসকে দেখে শিশুরা সর্্বদা একটাই প্রশ্ন করে- ‘এটা কী?’ সে এখানে শব্দের 
কথা জানতে চাইছে না; জানতে চাইছে ধারণার কথা। শিশুরা প্রথম যে ভাষা বলা 
শুরু করে, সেই ভাষাতেই সে জ্ঞান তৈরি করে, অর্্থ বের করে, এই অর্্থ তার 
জন্্য বিশেষরূপে গুরুত্বপর্্ণ – এই বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে।   

— এক অংশগ্রহণকারী     

ভাাষাা ও সাামাাজি�ক ঐক্যয 
সামাজিক জীবন, মানুষ ও ভাষা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে 
এবং সৃষ্টিশীলতায় এটি বড় ভূমিকা পালন করে। শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতাগুলি 
ভাষার মাধ্্যমে লালন করে এবং তাকে অর্্থপর্্ণ করে তো�োলে। এই প্রক্রিয়াটি 
কো�োনো�ো ভাষার দ্বারাই সম্ভব এবং এই ভাষা অবশ্্যই শিশুদের ঘরের ভাষা অথবা 
মাতৃভাষা হয়। অর্্থথাৎ সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রয়াস নিজের মাতৃভাষাতেই শুরু হয়। 
কারণ আবেগের ও অন্তরঙ্গ শব্দগুলো�ো নিজের মাতৃভাষাতেই যথার্্থরূপে প্রকাশিত 
হয়। 

শিশু যখন প্রথমবার বিদ্্যযালয়ে আসে তখন তাকে শেখানো�ো হয় যে, সে নিজের 
ভাষায় কথা বলতে পারবে না; তাকে কথা বলতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
নির্্ধধারণ করা ভাষায়। এটা এমন একটা ভাষা যা ইতিপর্্ববে না সে ভেবেছে আর 
নাই বা বলেছে। এর ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। আমাদের ভাবতে হবে, শিশুরা 
নিজের মাতৃভাষায় নিজেকে নির্্মমাণ করতে পারে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা 
ব্্যযাখ্্যযা করতে পারে। মাতৃভাষায় শিক্ষাকে অস্বীকার শুধু শিশুদের অস্বীকারই নয়, 
বরং সামাজিক সমতা, সামাজিক ন্্যযায় ও স্বাধীনতাকেও অস্বীকার করা। এই 
প্রবণতা ‘নির্্ববাক সংস্কৃতি ’- র সঙ্গে সঙ্গে একটি হিংস্র সমাজের জন্ম দেবে। কারণ 
যখন শব্দের মাধ্্যমে অভিব্্যক্তির প্রকাশ সম্ভব হয় না তখন তারা অন্্য কো�োন রাস্তা 
উপায় হিসেবে বিবেচনা করতে পারে, যা অনুপযুক্ত হতে পারে। 
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সহিষ্ণু তার ভাব উজাগর করার জন্্য শিশুদের নিজেদের ভাষায় ভাবনা, 
বিচার-বিশ্লেষণ ও পড়াশো�োনা করার সুযো�োগ দিতে হবে। গান্ধিজি যে আজ থেকে 
প্রায় একশো�ো বছর(1909) আগে ‘হিন্দ স্বরাজ’ বইটি ইংরাজিতে না লিখে তার 
মাতৃভাষা গুজরাটিতে লিখেছিলেন তা অকারণ ছিল না।  

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি একদিকে কিছ মানুষের ভাষা স্বীকার করে, কিছ 
মানুষের করে না। এই স্বীকৃতিহীন শিক্ষাপ্রাপ্তির কৌ�ৌশল অর্্থথাৎ জ্ঞানের একমাত্র 
উপায়ও এখানে অস্বীকৃত হয়। আমাদের এই বিষয়েও নজর দিতে হবে যে, নতুন 
যন্ত্র তৈরিতে, নতুন গবেষণায়, নিজের ও সমাজ সম্পর্্ককে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা- 
এইসব তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা নিজেদের মাতৃভাষায় ভাবতে পারবো�ো। 
আর এটি তখনই সম্ভব হবে, যখন প্রতিটি বিদ্্যযালয় ভাষাশিক্ষাকে নমনীয় করে 
তুলবে।   

ছাত্রছাত্রীদের অস্তিত্বের প্রশ্ন 
এমন দুটো�ো বিদ্্যযালয়ের কথা কল্পনা করুন, যাদের নিজের নিজের ভাষানীতি 
আছে। প্রথম বিদ্্যযালয়ে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা যখন স্কুলে  আসে তখন তাদের 
নিজেদের মাতৃভাষাকে(উপজাতির ভাষাই হো�োক বা নিজেদের ঘরের ভাষাই হো�োক) 
পূর্্ণ সম্মান ও সহায়তার সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে গ্রহণ করা হয়। সে নিজের ভাষা 
যেভাবেই বলে সেটি ভুল বা তাকে ‘বো�োকা’ বলেও অভিহিত করা হয় না। 
তারা তাদের ভাষায় নিজের বাবাকে, দাদুকে বা অন্্যকো�োনো�ো বয়ো�োজ্্যযেষ্ঠকে ‘তুমি’ 
সম্্ববোধন করে। এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও যদি তুমি বলে সম্্ববোধন করে, 
তাহলেও তাদের অপমান করা বা ‘বো�োকা’ বলে বসিয়ে দেওয়া যায় না। এই 
বিদ্্যযালয় ঐ ছাত্রছাত্রীদের ধীরে ধীরে বৃহত্তর পৃথিবী ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করার 
জন্্য ‘আঞ্চলিক’ ভাষার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই কাজ তাদের 
আত্মবিশ্বাসকে আহত অপমানিত না করে ধীরেধীরে করা হয়।এই কাজ তাদের 
আত্মগৌ�ৌরব বা আত্মবিশ্বাসকে আহত না করে ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করছে। এই 
বিদ্্যযালয় ছাত্রছাত্রীদের পূর্্ব অর্্জজিত জ্ঞানকে স্বাগত জানায়। এখানে তারা মাতৃভাষা 
থেকে প্রান্তিকভাষায় সহজেই বিচরণ করতে পারে।    

দ্বিতীয় বিদ্্যযালয়ে, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা 
অন্্য ভাষার মাধ্্যমে শুরু হয়। ওখানে মাতৃভাষার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে 
‘বো�োকা’ বলা হয়। এই সব বিদ্্যযালয় ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেয় না। 
যদি উল্লিখিত এই দুই বিদ্্যযালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমীক্ষা করা হয়, তাহলে দেখা 
যাবে প্রথম বিদ্্যযালয় থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসে 
পরিপর্্ণ। নিজের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত এইসব ছাত্রছাত্রীদের মনে নিজের ভাষার 
প্রতি কো�োনো�ো হীন মনো�োভাব তৈরি হয় না। এই ছাত্রছাত্রীদের প্রাদেশিক ও 
ইংরাজি ভাষাতেও পর্্যযাপ্ত অধিকার থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বিদ্্যযালয় থেকে পাশ করা 
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ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষাকে অস্বীকার করার ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যাবে 
এবং দ্বিতীয় ভাষার চক্করে পড়ে তাদের চিন্তা অভিব্্যক্তির বদলে ভাষার উচ্চারণ 
এবং ব্্যযাকরণের দিকে চলে যাবে। পরবর্্ততীকালে এই ছাত্রছাত্রীরা কেবল চিন্তার 
সামঞ্জস্্যযের বদলে ভাষাকে মানানসই করার চেষ্টায় লেগে থাকবে। 

দুমকা অঞ্চলে সাক্ষরতা আভিযানের সময় হিন্দি পাঠ্্যপস্তকগুলিকে(বয়স্কদের 
জন্্য) উন্নত করা হয়েছিল। বইগুলো�ো খুব ভাল ছিল, কিন্তু এইগুলির মধ্্যযে দিয়ে 
কো�োনো�ো বো�োধো�োপযো�োগীতা তৈরি হচ্ছিল না। তারপর স্থানীয় মানুষদের সাহায্্যযে 
নতুন পাঠ্্য সামগ্রী তৈরি করা হয়েছিল এবং তা খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল। এই 
বইগুলি সাঁওতালি ভাষায় তৈরি করা হয়েছিল। কিছ মানুষ বলেছিল, এইভাবেই 
শুরু করাই ভালো�ো, পরবর্্ততী কালে কর্্মক্ষেত্রের ভাষাও এর যুক্ত করতে হবে। 
এই অভিজ্ঞতার ব্্যবহার বিদ্্যযালয়ের শিক্ষাব্্যবস্থাতেও করা উচিত। কারণ 
বো�োধিকতার জন্্য প্রথমে তাদের নিজেদের ভাষা তারপর ধীরে ধীরে অধিক 
প্রচলিত ভাষা বা সম্পর্্ককের ভাষা প্রয়ো�োগ করা যেতে পারে।      

— একজন অংশগ্রহণকারী

শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ ও সম্পূর্্ণ পৃথিবী-কে বো�োঝে এবং 
বিদ্্যযালয়ে নিজের সম্পূর্্ণ সত্তাকে নিয়ে আসে। যদি বিদ্্যযালয়ে তাদের মাতৃভাষাকে 
অস্বীকার করা হয়, তাহলে তারা সে পর্্যন্ত যে ভাষায় নিজেদের গড়ে তুলেছে 
–তাকে অস্বীকার করা হয়। শিশুরা যে ভাষায় নিজেদের সত্তাকে গড়ে তুলেছে, 
যার দ্বারা তারা পৃথিবী সম্পর্্ককে নিজেদের জ্ঞান তৈরি করেছে, তাকে অস্বীকার 
করা শুধু মাতৃভাষাকে অস্বীকার করাই নয়; তাদের জ্ঞানের আধারকেও অস্বীকার 
করা। তাই আমাদের শিশুদের ভাষাকে স্বীকার করতেই হবে। তাদের ভাষার 
সীমাবদ্ধতাও থাকবে, তা সত্ত্বেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রাথমিক ভাবে 
তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার(জ্ঞান) সুযো�োগ দিতে হবে, যাতে ধীরে ধীরে তাদের 
রাজ্্যযের ও আরো�ো ব্্যযাপক জ্ঞান-কাঠামো�োর ভাষার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়। এই 
প্রচেষ্টায়, তাদের নিজের মাতৃভাষার দ্বারা প্রাদেশিক ভাষাকে প্রভাবিত করারও 
ছাড়পত্র দিতে হবে। এই প্রচেষ্টা নতুন বিষয়কে সার্্থকভাবে বুঝতে সাহায্্য করবে 
এবং লেখাপড়া শেখায় আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্্ভরতা নিয়ে আসবে। শিশুরা যে 
ভাষায় প্রথম কথা বলতে শুরু করে, সেই ভাষাতেই তাদের জ্ঞান তৈরি হয় এবং 
সেখান থেকেই তারা অর্্থ বের করে। এই অর্্থ শিশুদের জন্্য অত্্যন্ত গুরুত্বপর্্ণ – 
একথা আমাদের বুঝতে হবে। এর জন্্য শ্রেণিকক্ষে আমাদের নতুন করে প্রস্তুতি 
নিতে হবে।  
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এটা কত বড় দুর্্ভভাগ্্যজনক যে, স্বরাজের কথাও আমরা অন্্যযের ভাষায় বলি? এটা 
বো�োঝার বিষয় যে,  যে শিক্ষাকে ইংরেজরা বাতিল করে দিয়েছে তাই আমাদের 
অলংকার হয়ে উঠেছে। ... ওরা যা ভুলে গেছে, আমাদের অজ্ঞানতার কারণে 
আমরা সেখানেই আটকে পড়ে আছি। ওখানে নিজ নিজ ভাষার উন্নতির চেষ্টা 
চলছে। ওয়েলস্‌ ইংল্্যযান্ডের একটি ছো�োট্ট পরগণা; সেখানকার ভাষা ধূলিকণা সমান 
নগণ্্য। এই ধরণের ভাষার পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। 
ওয়েলসের শিশুরা যাতে ওয়েলস্‌ ভাষাতেই কথা বলে এই চেষ্টাই করা হচ্ছে। 
এতে ইংল্্যযান্ডের কো�োষাধ্্যক্ষ লয়েড জর্্জও যো�োগদান করেন। আর আমাদের অবস্থা 
কী? আমরা একে অপরকে চিঠি লিখি ভুল ইংরাজিতে। ... আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তা 
প্রকাশের মাধ্্যম ইংরাজি ভাষা। আমার মতে, দীর্্ঘদিন ধরে যদি  এইরকমই 
চলতে থাকে, তাহলে আগামী প্রজন্ম আমাদের নিন্দা করবে এবং তাদের অভিশাপ 
আমাদের আত্মাকে কলুষিত করবে।...  
আমার মনে হয় যে আমদের সব ভাষাকেই উজ্জ্বল ও মহৎ বানানো�ো উচিত। 
আমাদের নিজের ভাষাতেই  শিক্ষালাভ করা উচিত – এটা কতখানি বিশ্বাসযো�োগ্্য? 
বিষয়টি বিস্তারিরভাবে বো�োঝানো�োর জায়গা এটা নয়। যে সব ইংরাজি কাজের বই 
তা আমাদের নিজের ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। 

— হিন্দ স্বরাজ থেকে  

•	 সময়, ভাাষাা ও জ্ঞাান পরি�বর্ততনশীীল এবংং আমাাদে�র এই পরি�বর্ততনে�র প্রক্রি�য়াাকে� 
মাথায় রেখে বো�োঝার জন্্য সময় দিতে হবে। 

•	 শি�শুরাা জগৎ সংংসাারে�র সমস্ত ভাাষাা শে�খাার ক্ষমতাা নি�য়ে� জন্মাায়। তাাদে�র এই 
ক্ষমতাকে শ্রেণিকক্ষে স্বীকৃতি দিতে হবে।  

•	 শি�শুদে�র কল্পনাা, অনুুভূূতি� ও তাাদে�র দৃৃষ্টি�র ভাাষাাকে� শ্রে�ণি�কক্ষে� জাায়গাা দি�তে� 
হবে। 

•	 তাাদে�র ধ্বনি�র সঙ্গে� খে�লাা করাার সুুযো�োগ দি�তে� হবে�। 
•	 তাাদে�র নি�জস্ব অর্থথ তৈ�রি� করাার সুুযো�োগ দি�তে� হবে�। 
•	 শি�ক্ষকদে�র পরি�ভাাষাা ছাাড়াাই ধাারণাা পর্যযন্ত পৌঁ�ঁছনো�োর কলাাকৌ�ৌশল আয়ত্ত 

করতে হবে।  
•	 পাাঠ্যযসাামগ্রীীর সীীমাাকে� বৃৃহৎ পরি�বর্ততন করতে� হবে�। 
•	 যাান্ত্রি�ক অনুুবাাদকে� সৃৃজনশীীল করতে� হবে�। 
•	 প্রসঙ্গ ছাাড়াা ভাাষাা শে�খাানো�োর চে�ষ্টাাকে� ছাাড়তে� হবে�। অর্থাা�ৎ ক, খ, গ, ঘ অথবাা 

a, b, c, d – ই ভাষা - এই ভ্রম দূর করতে হবে। 
•	 ভাাষাা শি�শুদে�র সত্তাা, সংংসৃ্কৃতি� ও উন্নয়নে�র সঙ্গে� জড়ি�য়ে� আছে�। 
•	 ভাাষাা তাাদে�র বড় হয়ে� ওঠাার মাাধ্যযম। 
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•	 শি�শুরাা কো�োনো�ো জি�নি�সকে� দে�খাার সময় সে�টি�কে� ভাাষাার সঙ্গে� যুুক্ত করে�ই 
দেখে। 

•	 ভাাষাা অভি�জ্ঞতাাকে� ব্যাা�খ্যাা� ও বি�শ্লে�ষণ করাার মূূল ভি�ত্তি�। 
•	 যে� শি�শুরাা কথাা পর্যযন্ত বলতে� পাারে� নাা, তাাদে�র কাাছে�ও একরকম ভাাষাা থাাকে�। 
•	 শি�ক্ষকদে�র হি�ন্দি� ভাাষাায় স্থাানীীয় ভাাষাার প্রবাাহকে� বি�রাামহীীনভাাবে� আসতে� 

দিতে হবে-  সেটা উচ্চারণের ক্ষেত্রে হো�োক, বাক্্যগঠনের ক্ষেত্রে হো�োক অথবা 
বাগধারা প্রয়ো�োগে ক্ষেত্রে। এর ফলে হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষাগো�োষ্ঠী দুজনেই 
শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সাার্থথক শি�ক্ষাার প্রয়াাস 
আমাদের শিক্ষা ব্্যবস্থা অন্্য ভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষাকে ছাত্রছাত্রীদের উপর 
বো�োঝা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে ‘নির্্ববাক সংস্কৃতি ’-র জন্ম দিয়েছে। শিশুদের বো�োধশক্তির 
সব দরজা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছে। অনেকগুলি দ্বীপপঞ্জ নিয়ে একটি ছো�োট্ট 
দেশ হল পপয়া গিনি। এই দেশটি নিজস্ব ভাষানীতির দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, 
প্রাথমিক শিক্ষা চারশো�োর বেশি ভাষায় দেওয়া যেতে পারে। এই দেশটি ভাষাকে 
বো�োধো�োপযো�োগিতার বাহন করার চেষ্টা করেছে। ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা ব্্যবহারের 
সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি বা অন্্যকো�োনো�ো ভাষার সঙ্গে তাদের যুক্ত করার চেষ্টা করেছে। 
আমাদেরও এই পথ অনুসরণ করতে হবে। আমাদেরও প্রাথমিক শিক্ষায় জাপান, 
কো�োরিয়া, কিউবা, ফিন্ডল্্যযান্ড ও কানাডার মতো�ো দেশের ভাষানীতিকে অনুসরণ 
করতে হবে। কানাডা এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে যে, কো�োনো�ো শিশুই 
তার নিজের ভাষার কারণে পিছিয়ে না পড়ে। এখানে ‘শিক্ষার অধিকার আইনে’ 
মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়টিও জো�োর দিয়ে বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উৎকৃষ্ট শিক্ষার 
জন্্য তার সার্্থকতা বেশি জরুরি। আমাদের এই চেষ্টাও করতে হবে যে, এই 
শিক্ষায় শিশুরা নিজের ক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাসী হতে পারে। এইরকম শিক্ষা 
প্রাথমিক ভাষার মাধ্্যমেই দেওয়া সম্ভব। ভাষাবিজ্ঞানীর মতে, প্রাথমিক ভাষায় 
যদি সমদ্ধ হয়, তবে দ্বিতীয় ভাষাশিক্ষা সহজ হয়ে দাড়ঁায়।          
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বহুভাষিকতা 

	h বহুভাাষি�কতাার উদ্দে�শ্যয
	h শি�শুদে�র ভাাষাা ক্ষমতাা 
	h সর্ববজনীীন ব্যাা�করণে�র পরি�কল্পনাা
	h বহুভাাষি�কতাা ও স্বল্পসংংখ্যযক 
তথা আদিবাসী ভাষা

	h বহুভাাষি�কতাা ও দক্ষি�ণ 
ভারতের ভাষা 

	h বহুভাাষি�কতাা ও ইংংরাাজি� 
শ্রেণিকক্ষ 

	h বহুভাাষি�ক শ্রে�ণি�কক্ষ
	h বহুভাাষি�কতাার চ্যাা�লে�ঞ্জ

একদিন একটি গ্রামে খুব হৈচৈ আরম্ভ 
হল। সেখানে এক মহান জ্যোতির্্ববিজ্ঞানী 
এসেছেন। নক্ষত্র বিষয়ে তাঁর প্রচুর 
জ্ঞান। দুদিন ধরে সে অতিথিসেবা 
গ্রহণ করে আর আকাশের দিকে 
তাকিয়ে থাকে। তৃতীয়দিন তাকে আর 
কো�োথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রামের 
মানুষ তার খো�োঁঁজ শুরু করে, যখন খুঁজে 
পায় দেখে সে একটি কুয়ো�োর মধ্্যযে 
পড়ে রয়েছে। গ্রামের মানুষ বলে ‘যে 
মাটিতে চলার রাস্তা জানেনা সে আবার 
আকাশের কি জানবে?’ শিশুদের 

মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়ে এই কাহিনিটি খুব গুরুত্বপূর্্ণ। আমাদের শিশুদেরও 
পায়ের তলার মাটি শক্ত করা দরকার। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তগুলির কথা বলতে 
হবে এবং তাকে শিক্ষার জগতে বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে এই বিষয়টি 
পরিষ্কার যে, আমাদেরও বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষার রাস্তা খুঁজতে হবে। বহুভাষিকতা 
এরকমই একটি রাস্তা। 

বহুভাষিকতার উদ্দেশ্্য
বহুভাষিকতা আমাদের জীবনে একটি প্রয়ো�োজনীয় অংশ। আমাদের সংস্কৃতি  ও 
আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জুড়ে আছে। আর আমাদের বহুভাষী হওয়া অন্্যযের সঙ্গে 
জুড়তে এবং অন্্যকে বুঝতে সাহায্্য করে। আজকাল এক দেশ থেকে অন্্য দেশে 
মানুষ যাতায়াত করছে আর ওখানে অর্্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও নিজেদের 
জায়গা তৈরি করছে। তাই এই সময় এক রাষ্ট্র, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি র ধারণার 
কো�োনো�ো স্থান নেই। এমনটা ভাবা কেবল বেইমানিই হবে না বরং পুরো�ো বিশ্বের 
জ্ঞানকে অস্বীকার করা হবে। 
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এই বিষয়টি আমরা বুঝি এবং এর পূর্্ণ প্রয়ো�োগও করি। এটা কেউ অস্বীকার 
করতে পারে না যে, এই বিষয়টি শিশুদের জীবনের সঙ্গেও জুড়ে রয়েছে। তাহলে 
শিশুদের কেন এ থেকে দূরে রাখা হয়? শিশুদের বো�োঝার জন্্য, ওদের সঙ্গে সম্পর্্ক 
স্থাপনের জন্্য, ওদেরকে বিদ্্যযালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার জন্্য, তাদের মাতৃভাষা 
এবং বিদ্্যযালয়ের ভাষার মধ্্যযে সেতুবন্ধনের জন্্য বহুভাষিকতার গুরুত্বপূর্্ণ ভূমিকা 
রয়েছে। 

শিশুরা মাতৃভাষাকে জানে, চারপাশের পরিবেশে তা ব্্যবহৃত হতে দেখে। 
এখন যেটা প্রয়ো�োজন, তাদের নিজেদের ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্্য ভাষার 
সঙ্গে তার সেতুবন্ধন করা। এইভাবে তাকে যদি আরো�ো দুই-তিনটি ভাষা শেখানো�ো 
যায়, তাহলে সে সহজেই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।    

মাতৃভাষার ব্্যবহার মেরুদণ্ডের হাড়ের মতো�ো দৃঢ় হওয়া উচিত। লেখাপড়া 
আমরা একবারই শিখি। মাতৃভাষায় এই শিক্ষা একবার যদি পাকা হয়ে যায় 
তাহলে অন্্যযান্্য ভাষায় লেখাপড়া অনেক সহজ হয়ে যাবে।  

শিশুদের ভাষা ক্ষমতা
বেশিরভাগ শিশু বিদ্্যযালয়ে প্রবেশের পূর্্ববে একটা নয়, প্রায়ই অনেকগুলি ভাষা 
শিখে নেয়। বিদ্্যযালয়ের প্রবেশের আগে শিশুরা কমপক্ষে পাঁচ হাজার বা তার 
অধিক শব্দ জেনে থাকে। এইভাবেই বহুভাষিকতা আমাদের পরিচয় বা সত্তার 
নির্্ধধারক হয়ে ওঠে। এমনকি দূরদূরান্তে কো�োনো�ো গ্রামে তথাকথিত ‘একভাষী’ 
বিশেষ যো�োগাযো�োগমূলক পরিস্থিতিতেও সঠিক ভাষা ব্্যবহার করার ক্ষমতা রাখে। 
দীর্্ঘ পঠনপাঠনের পর জানা গেছে 
যে, বহুভাষিকতার সৃষ্টিশীল প্রকাশ, 
সামাজিক সহনশীলতা, বিকেন্দ্রিক 
চিন্তা এবং শিক্ষাকেন্দ্রিক উপলব্ধির 
সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্্ক আছে। ভাষার 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অনুযায়ী সব ভাষাই 
যাদের আমরা উপভাষা, আদিবাসী 
বা খিচড়ি ভাষা বলে থাকি – সেগুলো�ো 
সমানভাবে বিজ্ঞানসম্মত। ভাষা একে 
অপরের সংস্পর্্শশে ঋদ্ধ হয়, সঙ্গে 
নিজের বিশেষ পরিচয়ও বজায় রাখে। বহুভাষিক শ্রেণিকক্ষে এটি একান্ত অনিবার্্য 
হওয়া উচিত যে, প্রতিটি শিশুর ভাষাকেই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং শিশুদের 
ব্্যবহৃত ভাষার বিভিন্নতাকে শিক্ষণ পদ্ধতির অংশ মনে করে ভাষা শেখানো�ো হো�োক।       
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সর্্বজনীন ব্্যযাকরণের পরিকল্পনা
ভাষাবিদও ভাষা শিক্ষণ প্রসঙ্গে এইরকমই মন্তব্্য করে থাকেন। প্রতিটি ভাষায় 
স্বর ও ব্্যঞ্জনধ্বনি থাকে। প্রতিটি ভাষার কিছ বিশেষত্ব থাকে। প্রতিটি ভাষাই এক 
ও অদ্বিতীয়। উদাহরণ স্বরূপ – “আমি আমার বক্তব্্য বলার চেষ্টা করছি”, ‘ট্রাই 
করছি’, ‘আপনি খাওয়ার চেষ্টা করুন’, ‘ট্রাই করে দেখন’। এখানে প্রতিটি বাক্্যযের 
‘ট্রাই’ শব্দের প্রসঙ্গ বদলে যাচ্ছে। এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে সমার্্থক 
শব্দ সর্্বদা এক অর্্থ বহন করে না। যে ব্্যক্তির দুই বা ততো�োধিক ভাষার জ্ঞান 
আছে, তার কাছে একটি ভাষা-ব্্যবস্থার দুটো�ো দিক আছে এবং আলাদা আলাদা 
ভাষার পৃথক ‘ভাষা-ব্্যবস্থা’ও আছে। (“বাচ্চে নে বো�োতল তো�োড়ি”)“শিশুটি বো�োতল 
ভেঙেছে।” এটি উর্্দদু , পাঞ্জাবি, হিন্দি কো�োন ভাষা-ব্্যবস্থার বাক্্য? তিনটি ভাষারই 
হতে পারে। “মুন্ডে নাল ম্্যযা নি জা সকদি।”(লড়কে কে সাথ ম্্যযা নহি জা সকতি/ 
ছেলেটির সাথে আমি যেতে পারবো�ো না) পাঞ্জাবিতে ‘মুন্ডে’-র (ছেলে) সঙ্গে ‘দে’ 
যো�োগ করার প্রয়ো�োজন নেই। এসব হল ভাষার স্বতন্ত্র ব্্যবস্থা। শিশুরা নিজে 
থেকেই তাদের চারপাশের উচ্চারিত 
ভাষার ধ্বনি, বাক্্য রচনা ও শব্দ 
সম্পর্্ককে অবগত থাকে। দুটি ভাষার 
মধ্্যযে পার্্থক্্য ও ভাষার গঠনবিন্্যযাসও 
সে বো�োঝে। উদাহরণ স্বরূপ মাইসরের 
লো�োক ‘কঙ্ঘি’(চিরুনি) কে বলবে 
‘কাঙ্ঘি’। আমরা যদি ভাষা-ব্্যবস্থাটা 
চিনে নিতে পারি; তাহলে ভাষাশিক্ষায় 
উপস্থিত ভবিষ্্যতের সমস্্যযাগুলি সহজে 
বুঝে নিতে পারবো�ো। যার কাছে দুই বা 
ততো�োধিক ভাষা জ্ঞান আছে; তার কাছে একটি শরীর ও দুটি আত্মাও আছে। 
এটি ‘উন্নয়ন’-এর অংশ। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যদি ভাষা শেষ হয়ে 
যায়; তাহলে সংস্কৃতি ও শেষ হয়ে যাবে। আফ্রিকায় ভাষা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে 
একটি সংস্কৃতি ও নষ্ট হতে বসেছিল কিন্তু সময়মত মানুষ জন সচেতন হয়ে তাকে 
রক্ষা করেছিল।

বহুভাষিকতা ও স্বল্পসংখ্্যক তথা আদিবাসী ভাষা
যে ভাষা স্বল্পসংখ্্যক মানুষের মধ্্যযেই প্রচলিত তাদের সন্তানরা সাধারণত বিদ্্যযালয়ে 
আসতে পারে না। বহুভাষিকতাকে সম্মান জানিয়ে আমরা, ঐ সব শিশুদের 
শিক্ষাব্্যবস্থার পরিধির মধ্্যযে নিয়ে আসতে পারি। বহুভাষিকতার ক্ষেত্রে অল্পসংখ্্যক 
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ভাষাভাষীদেরও অধিকার আছে যে, তারা যেন নিজের ভাষায় শিক্ষালাভ করে। 
ভাষা সংরক্ষণের জন্্য একটি এজেন্সিও বানানো�ো প্রয়ো�োজন। একটি অল্পসংখ্্যক 
ভাষা আয়ো�োগ তৈরি করা হয়েছিল, যার দেওয়া তথ্্য অনুযায়ী এখন অবস্থা এরকম 
যে, যা সংখ্্যযালঘ নয় তা সত্ত্বেও শিক্ষাসত্রের বাইরে আছে। 

গবেষণায় আদিবাসী শিশুদের উন্নতির জন্্য বহুভাষিকতার কথাই বলা 
হয়েছে। একটি আদিবাসী শিশু যখন বিদ্্যযালয়ে আসে; তখন সে এক নতুন ভাষার 
মুখো�োমুখি হয়, সে ভাষা অসমীয়া ভাষা হতে পারে বা অন্্য কো�োনো�ো ভাষা। তাকে 
এই উদ্দেশ্্যযে বিদ্্যযালয়ে নিয়ে আসা হয় যে, সেও একদিন মূলধারার সঙ্গে যুক্ত 
হবে। হো�োক না তার ভাষা চেঞ্জু বা অন্্য কিছ। এর ফলে যে ভাষায় সে নিজের 
সংস্কৃতি র বো�োধ তৈরি হয়েছে, তা থেকেই তার দূরত্ব বেড়ে যায়।       

বহুভাষিকতা ও দক্ষিণ ভারতের ভাষা
 এমনটাও মনে করা হয় যে, দক্ষিণ ভারতে বো�োধো�োপযো�োগী ভাষা হিসাবে স্থানীয় 
ভাষা যেমন- তামিল, কন্নড়, তেলেগু অথবা মালায়ালম এবং ইংরাজিই যথেষ্ট। 
ত্রিভাষা সূত্রানসারে তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দি পড়া তাদের জন্্য বো�োঝা স্বরূপ হতে 
পারে। সব রাজ্্যযের নিজস্ব সরকারী ভাষা আছে। শিশুদের নিজের নিজের ভাষাও 
আছে। তৃতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজিও আছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এতগুলো�ো 
ভাষা থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাতেই কেন?

এই বিষয়ে আর একটি কথাও মাথায় রাখতে হবে যে, অনেক ছাত্রছাত্রী 
পঞ্চম শ্রেণির পর পড়াশো�োনা ছেড়ে দেয়। সে মাতৃভাষা প্রথম থেকেই জানে। 
অতএব পঞ্চম শ্রেণি পর্্যন্ত পড়াশো�োনা মাতৃভাষায় হলে সে সহজেই তা শিখতে 
পারে, নয়তো�ো পাঁচ বছর অন্্য ভাষা শেখার চক্করেই শেষ হয়ে যাবে এবং সে 
‘যথার্্থ’ কিছ করতে পারবে না। ত্রিভাষা সূত্র কো�োনো�ো বহুভাষিক ধারণা নয়, এটি 
কো�োনো�ো নীতিও নয়। একে একটি কার্্যপ্রণালি বলা যেতে পারে। এর মধ্্যযে ভাষার 
বিভিন্নতাকে পুনরায় ভেবে দেখা প্রয়ো�োজন। আর এটা সম্ভব বহুভাষিকতার দ্বারা। 

বহুভাষিকতা ও ইংরাজি শ্রেণিকক্ষ 
ইংংরাাজি� ভাাষাায় শি�ক্ষণে�র উদ্দে�শ্যয এমন বহুভাাষীীদে�র তৈ�রি� করাা, যাারাা আমাাদে�র 
সব ভাাষাাগুলি�কে� সমৃৃদ্ধশাালীী করতে� পাারে�, এটাাই স্বীীকৃৃত রাাষ্ট্রীীয় প্রকল্প ছি�ল। 
তাাই ইংংরাাজি� যে� শ্রে�ণি�কক্ষ(1-3, অথবাা 4 অথবাা 5/6) থে�কে�ই শুরু হো�োক নাা 
কে�ন তাাকে� অর্থথপূর্ণণভাাবে� শে�খাানো�ো হো�োক। কি�ন্তু সাাধাারণত ইংংরাাজি� শ্রে�ণি�কক্ষে� 
মাাতৃৃভাাষাার প্রবে�শ গো�োপন অনুুপ্রবে�শকাারীী রূপে�ই হয়। উত্তর লে�খাানো�োর 
সময় শি�ক্ষক পাাঠে�র “সঙ্গে� সঙ্গে� অনুুবাাদ ও ব্যাা�খ্যাা�” করতে� থাাকে�। শি�শুরাা 
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বো�োধো�োপযো�োগীীতাায় মাাতৃৃভাাষাাকে� প্রাাণ খুুলে� ব্যযবহাার করে� অথবাা ইংংরাাজি�র সঙ্গে� 
সম্বন্ধযুুক্ত করে� তাাকে� সঠি�ক স্থাান দে�ওয়াা যে�তে� পাারে�। প্রভুু(1987) এর একটি� 
উদাাহরণ দি�য়ে�ছে�ন – “ব্যাং�ং�গাালো�োর(ব্যাা�ঙ্গাালুুরু) প্রজে�ক্টে� মাাতৃৃভাাষাার প্রয়ো�োগে�র সীীমাা 
কাার্যযপ্রণাালীীর অপ্রয়ো�োজনীীয়তাা অনুুযাায়ীী সহজে�ই ঠি�ক হয়ে� গি�য়ে�ছি�ল। এখাানে� সব 
উপাাদাান ইংংরাাজি�তে�ই ছি�ল এবংং উত্তরও ইংংরাাজি�তে�ই আসতো�ো। প্রয়ো�োজন অনুুসাারে� 
মাাতৃৃভাাষাাই ইংংরাাজি� ভাাষাাকে� বো�োধগম্যয বাানি�য়ে�ছি�ল। যদি� ইংংরাাজি� ভাাষাায় বি�ভি�ন্ন 
প্রকাার উপাাদাান পাাওয়াা যাায় এবংং সে�গুলি�কে� বো�োধগম্যয করাার জন্যয সত্যি�িকাারে�র 
চে�ষ্টাা করাা হয় তাাহলে� মাাতৃৃভাাষাা তাাতে� হস্তক্ষে�প নাা করে� বরংং সাাহাায্যযই করে�।” 
ক্রে�শন (1985 : 94) জাানাান “আক্ষরি�ক অনুুবাাদ প্রভাাবশাালীী হয় নাা”, শ্রে�ণি�কক্ষে� 
দুুই ভাাষাার ব্যযবহাারে� প্রথম ভাাষাাকে� পটভূমি�তে� হি�সাাবে� ব্যযবহাার করলে� উদ্দি�ষ্ট 
ভাাষাার বি�ষয়বস্তুকে� বো�োধগম্যয করাা জরুরীী।     

ইংরাজি ভাষাশিক্ষণের উপদান তৈরি করার জন্্য, মাতৃভাষার পূর্্বকথিত 
ব্্যবহার সম্পর্্ককে শিক্ষকদের সহযো�োগিতা নিশ্চিত করা প্রয়ো�োজন। ভাষাশিক্ষণের 
পূর্্বকথিত স্তর কি হতে পারে, এই বিষয়ে শিক্ষকদের মানসিকতা জাগিয়ে তো�োলা 
প্রয়ো�োজন।  

কিছ সম্ভাবনা 
•	 প্রাাথমি�ক বি�দ্যাা�লয়ে� ব্যযবহৃত ভাাষাাগুলি�র মধ্যে�ে এবংং ‘ভাাষাা’ ও ‘বি�ষয়’-গুলি�র 

মধ্্যযে দূরত্বকে কমানো�োর চেষ্টা করতে হবে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্্যযালয়ে অথবা 
কমপক্ষে 1ম থেকে 3য় শ্রেণি পর্্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের যে গতিবিধি তা তাদের 
চারপাশের জগত সম্পর্্ককে সজাগ করার জন্্য দেওয়া হয়ে থাকে, এই জ্ঞান 
ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষাতেও দেওয়া যেতে পারে (দাস 2005)। এই রকম 
বহুভাষিক গতিবিধিগুলির উন্নতির জন্্য উপাদান তৈরি করা এবং শিক্ষকদের 
সাহায্্যযে একটি স্পষ্ট কলাকৌ�ৌশল তৈরি করা জরুরি। যাতে একাধিক ভাষা 
উদাহরণ হিসাবে থাকবে এবং নিয়মাবলী পরিবর্্তনের স্বাধীনতাও থাকবে। 

•	 একাাধি�ক ভাাষাায় সমাান্তরাাল পঠন-পাাঠন শুরু করাা- এটাাও ঐ একই গল্প হতে� 
পারে। যেরকম এন.বি. টি. ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষাতেও বিভিন্ন 
কাহিনি প্রকাশ করছে(দেখন অমৃতাবল্লী ও রামেশ্বর রাও, 2001)। প্রমিস 
ফাউন্ডেশন ইংরাজি এবং চারটি ভারতীয় ভাষায় একটি বৃহৎ পুস্তক তৈরি 
করেছে। সি. আই. ই. এফ. এল.-এর পূর্্ণ ভাষা দৃষ্টিকো�োণ থেকে একটি 
দ্বিভাষী বইও তৈরি করা হয়েছে। এই রকম সমান্তরাল পাঠ একে অপরের 
যথাযথ অনুবাদ হতে হবে এমন নয়; কিন্তু সমান অর্্থবহ হো�োক। যেখানে 
একরকম ভাষিক গতিবিধি, যেমন ছড়া, ধ্বনির চলন ইত্্যযাদি থাকে। শিশুরা 
যাতে ভাষার এই ধ্বনিময়তা ও তার গঠনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। পাঠ 
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একধরণের গতিশীল কৌ�ৌশল। এক ভাষায় পাঠ দক্ষতা অন্্য ভাষা শিখতে 
সাহায্্য করে(ওয়েস্ট 1941)। এটি কেবলমাত্র একই লিপির ভিন্ন ভাষাগুলির  
ক্ষেত্রেই নয়, ভিন্ন লিপির ভাষাসমূহতেও সমান কার্্যকরী হয়। (ওয়েস্ট বাংলা 
ও ইংরাজি ভাষার উপর কাজ করেছে: দুটি লিপির অবস্থান এবং পাঠের 
গতিশীলতা বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান এখন আছে)।

•	 পূূর্ববকথি�ত পরাামর্শশগুলি� সমাান্তরাাল অথবাা একসঙ্গে� কাাজ করতে� পাারে� এমন সব 
ভাাষাাগুলি�র সম্বন্ধে�, এগুলো�ো দ্বি�ভাাষীী ছাাত্রছাাত্রীী-শি�ক্ষক শি�ক্ষি�কাাদে�র জন্যয অথবাা 
মি�শ্র কো�োডে�র দ্বি�ভাাষীী পাাঠে�ও পরীীক্ষাামূূলক কাাজ দে�খাা যাায়(দে�খুুন ডো�োয়ে�রাা 
2005, ফে�লি�ক্স 1998)। এর শি�ক্ষণীীয় সম্ভাাবনাাগুলি�ও খোঁ�ঁ�জ করাা যে�তে� পাারে�। 

— ইংরাজি শিক্ষণ – ভিত্তিপত্র, পৃষ্ঠা 13-14  

বহুভাষিক শ্রেণিকক্ষ
কো�োনো�ো ভাাষাাকে� কীী করে� পড়াানো�ো হয়? এর জন্যয প্রথমে�ই আমাাদে�র লি�খনে�র 
নি�য়মকাানুুনগুলি� বুুঝতে� হবে�। এখাানে� বুুদ্ধি� এবংং হাাতে�র সংংমি�শ্রণ/সমন্বয় 
দরকাার। 5 – 6 বছর বয়স অবধি� এই সংংমি�শ্রণ দৃৃঢ় হয় নাা। তাাই লে�খাার 
সময় সমস্যাা� হয়। তবুুও গবে�ষণাায় 
জাানাা যাায় শি�শুদে�র মনে� প্রি�ন্টে�র ধাারণাা 
অথবাা জ্ঞাান তৈ�রি�তে� পড়াার সঙ্গে� সঙ্গে� 
লে�খাাও শুরু করাা প্রয়ো�োজন। এই 
লি�খন রে�খাাঙ্কনে�র দ্বাারাাও হতে� পাারে�। 
এটাাও বুুঝে� নে�ওয়াা প্রয়ো�োজনীীয়। শো�োনাা 
এবংং বলাা খুুব গুরুত্বপূূর্ণণ। যদি� গণি�ত 
শে�খাানো�োর কথাা বলাা হয়, তাাহলে� 
শি�শুরাা তাা আগে� থে�কে�ই জাানে�। টফি� 
ভাাগ করাা তাাদে�র শে�খাাতে� হয় নাা। ঠি�ক 
সে�রকম ভাাবে� জলে�র তি�নটি� রূপ – 
কঠি�ন , তরল ও বাাষ্পীীয় মাাতৃৃভাাষাার 
মাাধ্যযমে� অনে�ক ভাালো�োভাাবে� তাাদে�র 
বো�োঝাানো�ো যাায় – কি�ন্তু সে�টি� শি�শুর মনে� 
ধাারণাা স্পষ্ট হওয়াার পর। মাাতৃৃভাাষাার 
মাাধ্যযমে� পাারি�ভাাষি�ক শব্দাাবলীীরও 
আদাানপ্রদাান হয়। দ্বি�তীীয়-তৃৃতীীয় ভাাষাা 
যুুক্ত হলে�ও মাাতৃৃভাাষাায় শি�ক্ষাা থাামাানো�ো 
উচি�ত নয়। তাারাা নি�জে�র মাাতৃৃভাাষাার 
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মাাধ্যযমে� অন্যাা�ন্যয ভাাষাাগুলি�ও বুুঝতে� শুরু করে�। আমাাদে�র তো�ো শুধুু শি�ক্ষাা রূপ 
নদীীর উপর একটি� সুুন্দর মজবুুত সে�তু বাানাাতে� হবে�।

আমদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা সেটাই শুনতে ও বুঝতে চাই 
যা আমাদের অজানা। বাকি সবকিছ সাধারণ মনে হয়, আমরা সেগুলিকে ছেড়ে 
দিই। প্রয়ো�োজন হলে একজন শ্রমিক বিহার থেকে আসাম, পাঞ্জাব ইত্্যযাদি স্থানে 
যায় এবং সেখানকার ভাষাও শিখে নেয়।     

বহুভাষিকতার চ্্যযালেঞ্জ
•	 সর্ববপ্রথম কথাাটি� হল - ভাাষাার দ্বাারাা ভাাষাা পড়াানো�ো এবংং ভাাষাাকে� মাাধ্যযম রূপে� 

পড়ানো�ো দুটি আলাদা বিষয়। ভাষা পড়ানো�ো শুধু ভাষা শিক্ষকেরই কাজ নয়। 
অন্্যযান্্য বিষয়কে পড়া ও পড়ানো�ো ভাষার ব্্যযাকরণ ছাড়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানেও 
বিশেষ্্য, ক্রিয়া, সর্্বনাম হয়। হিন্দি অথবা অন্্য যে কো�োনো�ো ভাষিক অবয়ব এবং 
বিজ্ঞানের ধারণা একসঙ্গে চলা উচিত। 

•	 বহুভাাষি�কতাার দ্বি�তীীয় সমস্যাা� হয় লি�পি�র ক্ষে�ত্রে�। উদাাহরণ স্বরূপ জে�মি� (আসাাম 
ও নাগাল্্যযান্ডে) রো�োমান লিপিকে বেছে নিয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিশুকে ‘এ’ 
থেকে ‘জেড’ পর্্যন্ত শেখানো�ো হয় কিন্তু জেমিতে এই সমস্ত বর্্ণণের ব্্যবহার হয় 
না। 

•	 তৃৃতীীয় সমস্যাা� হল বি�দ্যাা�লয়ে� লে�খাাপড়াায় খুুব জো�োর দে�ওয়াা হয় কি�ন্তু বলাা ও 
শো�োনার ক্ষেত্রে একেবারেই দেওয়া হয় না। 

•	 বি�দ্যাা�শি�ক্ষাা উপাাদাানে�র সঠি�ক 
ব্্যবহারও একটি সমস্্যযা। এটি 
যেমন সুরূচিপূর্্ণ হয় না আবার 
সংস্কৃতি র সাথে মেলে না। উড়িষ্্যযার 
জনজাতিদের মধ্্যযে জন্মদিনে 
উপহার দেওয়ার প্রচলন নেই, কিন্তু 
এই ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখা 
যায়।

•	 আরো�ো একটি� সমস্যাা� ভাাষাা শি�ক্ষক নি�যুক্তি�করণে�র ক্ষে�ত্রে� দে�খাা যাায়। ভাাষাা 
শিক্ষকদের নিয়ো�োগই করা হয় না। যেকো�োনো�ো ব্্যক্তিকে অথবা যেকো�োনো�ো 
বিষয়ের শিক্ষককে এই কাজ দিয়ে দেওয়া হয়। ভাষাই তো�ো পড়াতে হবে। 

•	 সম্প্রদাায়কে� কো�োনো�ো স্তরে� যুুক্ত করাার কো�োনো�ো উদ্যো�ো�গই করাা হয় নাা। প্রাাথমি�ক 
স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা জরুরি এবং পরবর্্ততীকালে অন্্যযান্্য ভাষাকেও যুক্ত করা 
যেতে পারে। সমস্্যযা থাকবেই কিন্তু তার জন্্য সমাধানও খুঁজে বার করতে 
হবে।

•	 আমরাা যখন শ্রে�ণি�কক্ষে� পড়াাবো�ো তখন একটি� ভাাষাার সঙ্গে� দ্বি�তীীয় ভাাষাাকে� যুুক্ত 
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করে পড়াবো�ো কারণ, একা একটি 
ভাষা নিয়ে চললে শ্রেণিকক্ষে কো�োনো�ো 
কথাই হবে না। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় যেভাবে খামার শস্্যযাগার, 
চিঠি ইত্্যযাদি বিলপ্ত হয়ে যাচ্ছে 
ঠিক সেভাবেই প্রচুর শব্দও হারিয়ে 
যাচ্ছে। যেমন হিন্দিতে ডাল, ইঞ্চি, 
উরেব, ভুজব ইত্্যযাদি শব্দ এখন 
আর ব্্যবহৃত হয় না।  আর প্রয়ো�োগ 
করা হয় না। 
সাহিত্্যযিকদেরও এই বিষয়ে 

মনো�োনিবেশ করতে হবে যে, 
বহুভাষিকতার কারণেই আমরা অন্্যযান্্য 
ভাষাকে জানতে পারি। সন্ত কবীর 
বহুভাষী কবি ছিলেন। তিনি মানুষকে 
বো�োঝানো�োর জন্্য সাধুকরী ভাষা গ্রহণ 
করেছিলেন। হাবিব তনবিরের লেখা ‘আগ্রা বাজার’ এবং ভিখারি ঠাকুরের বহু 
আলো�োচিত নাটক ‘বিদেশীয়া’ বহুভাষিকতার উজ্জ্বল নিদর্্শন। 

আমাদের দেশ হল বহুভাষী। ফলে অনেকগুলি ভাষা জানার অর্্থ শুধু একে 
অপরের যুক্ত হওয়াই নয়; বরং  ভাষাগুলিকেও পরস্পর যুক্ত করা। ভাষা হল 
বিচারশক্তির চাকা এবং  দ্বিভাষী হওয়া মানবতার সারমর্্ম। আমরা এমন একটা 
সমাজও বানাতে চাই যেখানে অনেকগুলি ভাষা বলা হবে নিজেদের মাতৃভাষায়। 
আর সবার মনে হয় এই বিষয়টি অন্তত তাদের ব্্যযাপারে । 

জর্্জ স্টাইনার নিজের বইয়ে ‘দ্্য মর্্ডডান ওয়ার্্স ইন ট্রান্সলেশন’ নিজের মাকে 
সমর্্পণ করে লিখেছেন – ‘টু মাই মাদার হু স্পিকস্‌ সেভেরাল ল্্যযাঙ্্গগোজেস্‌ বাট ইন 
হার ওন টাং’ (মাকে, যে নিজের মুখে অনেকগুলি ভাষা বলতে পারে।)
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বো�ো ভাষাও হারিয়ে গেল, সম্মুখে আরো�ো বিপদ

আন্দাামাানে� একটি� 85 বছরে�র 
মহি�লাা বো�োয়াা সি�নি�য়রে�র মৃৃতু্যু�র 
সঙ্গে� সঙ্গে� প্রাাচীীন বো�ো ভাাষাার যাাত্রাা 
চি�রদি�নে�র মতো�ো থে�মে� গে�ল। একে� 
ভাাষাাবি�জ্ঞাানে� একটি� অপূূরণীীয় ক্ষতি� 
হি�সাাবে� গণ্যয করাা হচ্ছে�, কাারণ 
তি�নি� ছি�লে�ন একমাাত্র ব্যযক্তি� যি�নি� 
পৃৃথি�বীীর প্রাাচীীনতম একটি� ভাাষাা 
ব্যযবহাার করতে�ন। আন্দাামাানে�র 
প্রাাচীীন ভাাষাাগুলি�র উৎস আফ্রি�কাাকে� 
মনে� করাা হয়। অনে�ক আন্দাামাানে�র 
ভাাষাাকে� 70 হাাজাার বছরে�র পুুরনো�ো 

মনে� করাা হয়। বি�শি�ষ্ট ভাাষাাবি�দ অধ্যাা�পক অন্বি�তাা আব্বি�র বক্তব্যয অনুুসাারে� – নি�জে�র 
পি�তাামাাতাার মৃৃতু্যু�র পর বি�গত 30-40 বছর ধরে� বো�োয়াা বো�ো ভাাষাা ব্যযবহাারকাারীী 
একমাাত্র ব্যযক্তি� ছি�লে�ন। বো�োয়াা প্রাায় খুুব একাাকীীত্ব অনুুভব করতো�ো। অন্যাা�ন্যয মাানুুষে�র 
সঙ্গে� কথাা বলাার জন্যয তাাকে� আন্দাামাানে�র হি�ন্দি� শি�খতে� হয়ে�ছি�ল। 
	যেহে তু আন্দামানের ভাষাগুলিকে প্রস্তরযুগ থেকে চলে আসা ভাষার শেষ 
নিদর্্শন বলে মনে করা হয়; তাই বলা যেতে পারে বো�োয়া সিনিয়রের মৃত্্যযুতে  ভাষাস্তর 
থেকে একটি ভাষা চিরদিনের মতো�ো হারিয়ে গেল। আন্দামানের জনজাতিকে চারটি 
ভাগে ভাগ করা যেতে পারে – বৃহৎ আন্দামানী, জারো�োয়া, অঙ্গি এবং সেন্টিনেলি। 
বো�োয়া সিনিয়র ছিলেন বৃহৎ আন্দামানী জনজাতি গো�োষ্ঠীর মানুষ। এখন এই জাতির 
50 জনের মতো�ো মানুষ আছে, তার মধ্্যযে শিশুদের সংখ্্যযাই অধিক। 

— ভিত্তি বি. বি. সি. সমাচার
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বিষয়সমূহের 
কেন্দ্রে ভাষা

	h ঐতি�হাাসি�ক দৃৃষ্টি�ভঙ্গি� থে�কে� 
	h সব বি�ষয়ে�র শি�ক্ষক ভাাষাার 
শিক্ষক 

	h ভাাবনাার স্বাাধীীনতাা এবংং 
মৌ�ৌলিকতার প্রশ্ন  

	h ভাাষাা এবংং অন্যাা�ন্যয বি�ষয় 
	h প্রযুুক্তি�গত শব্দভাাণ্ডাার এবংং 
শিশুদের বো�োধ 

	h উচ্চ শি�ক্ষাা এবংং অন্যাা�ন্যয বি�ষয় 

ভাষা হল একধরণের অস্ত্র। যার 
ব্্যবহার আমরা জীবনকে বো�োঝার জন্্য, 
তার সঙ্গে তাকে যুক্ত হওয়ার জন্্য 
এবং জীবন-জগতকে প্রস্তুত করার 
জন্্য করে থাকি। 

ভাষা শুধু যো�োগাযো�োগের মাধ্্যযামই 
নয়, বরং এটি এমন একটি মাধ্্যযাম 
যার দ্বারা আমরা অধিকাংশ জ্ঞান 
লাভ করি। এটি একটি ব্্যবস্থাও বটে 
যা অনেকাংশে আমাদের চারপাশে 
বাস্তবতা ও ঘটনাগুলিকে আমাদের 
মস্তিষ্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এটি নানা 

পদ্ধতিতে আমাদের পরিচয়ের একটি চিহ্ন। যা সমাজ, সত্তা এবং শক্তির সঙ্গে 
বেশীমাত্রায় সম্পর্্কযুক্ত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা শুধু অন্্যযের সঙ্গে 
কথা বলার জন্্য নয়, বরং নিজের সঙ্গে কথো�োপকথনেও ভাষা ব্্যবহার করি। 
এটি বাস্তবিক রূপে ভাষার একটি গুরুত্বপূর্্ণ কাজ। আমদের বিচার বুদ্ধিকে স্পষ্ট 
করার জন্্য প্রথমেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা শিখতে হবে। আমরা কি 
ভাবে আমাদের বিচার – বুদ্ধিকে স্পষ্ট করব, যতক্ষণ না আমরা নিজের সঙ্গে 
নিজে কথা বলতে শিখব?  

বিভিন্ন বিষয় যেমন – ইতিহাস, ভৌ�ৌতবিজ্ঞান অথবা গণিত নিয়ে কথা বলা বা 
বো�োঝার জন্্যও ভাষা আবশ্্যযিক। যদি আমরা প্রকৃতির দিকে তাকাই অথবা সমাজের 
দিকে তাহলে অনেকাংশে সেগুলিকে নিজেদের ভাষা গঠনের মাধ্্যমেই দেখি। 

দরিদ্র ঘরের শিশু যারা ইংরাজি মাধ্্যম স্কুলে  ভর্্ততি হচ্ছে তাদের সবার প্রায় 
একই গল্প। ভাষার সাথে মেলবন্ধনের অভাবে ধীরে ধীরে তারা প্রান্তিকতার দিকে 
চলে যায়। ভর্্ততির জন্্য সরকারের নানা রকম পরিকল্পনা বা স্কিম আছে। এটা 
অজানা যে শিক্ষা ব্্যবস্থায় এই বিষয়ে কেন ভাব বিনিময় করা হয় না , ভাষার 
পার্্থক্্য ওদের কো�োথাও পৌঁছাতে দেবে না।  



বিষয়সমূহের কেন্দ্রে ভাষা					                  27

এক অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল যে তার সন্তান শিশু ইংরাজি মাধ্্যম স্কুলে  পড়াশো�োনা 
করুক। ঐ শিশুটির বাড়ির চারপাশে ইংরাজি ভাষার কো�োনো�ো আবহ ছিল না। ঐ 
শিশুটি ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে লাগল। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি পর্্যন্ত পৌঁছতে সে 
নানা বিষয়ে ফেল করতে লাগল যার ফলে তার আত্মসম্মান ও সৃষ্টিশীলতা ধীরে 
ধীরে শূন্্যযে পৌঁছে গিয়েছিল। শিশুটির এই অবস্থা দেখে তাকে হিন্দি মাধ্্যমের 
স্কুলে  দিতেই হল, কারণ ইংরাজি মাধ্্যমের স্কুল  তাকে নবম দশম শ্রেণিতে 
পড়াতে প্রত্্যযাখ্্যযান করেছিল। প্রথম তিন চার মাস শিশুটির নতন পরিবেশকে 
বুঝতে সময় লেগেছিল, কিন্তু এরপর ঐ শিশুটিকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় 
নি। কারণ এখন সব বিষয় সে বুঝতে পারছে ‘নিজের মাতৃভাষায়’। সে নিজের 
জ্ঞানকে তার চারপাশের আবহের সঙ্গে যুক্ত করছিল। দেখতে দেখতে সে নবম 
শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল। 

— এক অংশগ্রহণকারী     

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে
দেখার বিষয়, মধ্্যযগ ও তার পরবর্্ততী সময়ে যেসব হস্তশিল্পের বিকাশ হয়েছিল 
তা নিজের নিজের ভাষার মাধ্্যমেই হয়েছিল। শিল্পের জন্্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র 
থাকত। সেখানে শিল্পী 
নিজ নিজ ভাষায় জ্ঞান ও 
কুশলতা প্রদান করতেন, 
যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম 
ধরে চলত। বর্্তমানে 
তার সমাপ্তি ঘটেছে কারণ 
পঁুজিবাদের বিকাশ এই সব 
শিল্পকে নষ্ট করেছে। একই 
সঙ্গে ঐ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত 
পরিভাষাও নষ্ট করেছে। 
ঐসব ভাষাগুলি একেবারে 
শেষ হয়ে গেছে। ঐ শিল্প যা 
ছিল বো�োধের মাধ্্যম- তারও 
সমাপ্তি ঘটেছে। এইভাবে 
যেগুলিকে আদিবাসী 
ভাষা বলা হত, যে বৃহৎ 
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জ্ঞানভাণ্ডার আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে ছিল তা নষ্ট হয়েছে এবং নষ্ট করা হচ্ছে। 
বর্্তমানে যে আদিবাসী অঞ্চলগুলি রয়েছে সেখানে শিক্ষার মাধ্্যম হয় ইংরাজি 
নয় হিন্দি। বিশেষ করে সেখানে ইংরাজিরই ঝো�োঁঁক দেখা যায় এবং মাতৃভাষায় 
পড়াশো�োনা হয় না বললেই চলে। এর ফলে দেশীয় লো�োকশিল্পকলার মৃত্্যযু র সম্ভাবনা 
বেড়েছে। হস্তবিদ্্যযা এবং শিল্প তথা সঙ্গীত ইত্্যযাদিকে বাঁচানো�োর আমাদের কাছে 
একমাত্র রাস্তা হল – মাতৃভাষায় নিজেদের মজবুত করা।

সব বিষয়ের শিক্ষক ভাষার শিক্ষক
মস্তিষ্কের মধ্্যযে ভাষা সমস্্যযা ও তার সমাধান প্রক্রিয়া কী করে চলে এবং কী করে 
ধারণাগুলি বিকশিত হয়,যদি এই কথাটি বো�োঝা যায় তাহলেই বো�োধের মাধ্্যম ঠিক 
করা সহজ হবে।

ধারণার বিকাশ ধারণার দ্বারা হয় না। সাহিত্্য বিমূর্্ত তবও সেখানে ধারণার 
বিকাশ চলতেই থাকে। সমাজবিদ্্যযার অনেক ধারণা নকশার সাহায্্যযে তৈরি করা 
হয় এবং খো�োলা হয়। নকশাকে গণিতের সাহায্্যযেই বো�োঝা সম্ভব। গণিতই নকশাকে 
বো�োঝার জন্্য এক বিশেষ বো�োধকে বিকশিত করে। নকশা ইতিহাসের দিকে 
তাকাতে সাহায্্য করে। গণিতের ধারণা হল স্থূল এবং স্থায়ী। তাই এর বুননটি 
বো�োঝা যায়। কিন্তু সমাজবিদ্্যযার বুনন পরিবর্্তনশীল যা মাতৃভাষাতেই বো�োঝা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষায় পূর্্ণ পাঠ্্যক্রমে ভাষার দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্্ণ। বিভিন্ন অর্্থপূর্্ণ 
প্রসঙ্গের মাধ্্যমেই ভাষা সবচেয়ে ভাল পদ্ধতিতে শেখা যেতে পারে, তাই প্রতিটি 
বিষয়ের শিক্ষা এক অর্্থথে ভাষাশিক্ষাই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মাধ্্যমিক শিক্ষার বিমূর্্ত 
বিচার প্রসঙ্গে ভাষার কেন্দ্রিকতাকে রেখাঙ্কিত করে। যেখানে প্রাথমিক স্তরে 
প্রাসঙ্গিক অর্্থ ভাষা প্রয়ো�োগকে উৎসাহ দেয়, সেখানে পরবর্্ততী স্তরে শুধু ভাষার 
মাধ্্যমেই অর্্থকে পাওয়া যেতে পারে। ভাষা শিক্ষার কেন্দ্রে অবস্থিত এবং প্রতিটি 
শিক্ষক প্রথমে ভাষার তারপর বিষয়ের।     

— এক অংশগ্রহণকারী 

ভাবনার স্বাধীনতা এবং মৌ�ৌলিকতার প্রশ্ন 
গান্ধিজী নতন প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করে তাঁর এক বন্ধু র পাঠশালায় গিয়ে 
শিশুদের প্রশ্ন করেন- “এক ব্্যক্তি একটি আপেল চার আনায় কিনেছে এবং এক 
টাকায় বিক্রি করেছে। এখন তার প্রাপ্তি কি?” গান্ধিজী  মনে করতেন শিশুরা যদি 
উত্তরে এটা না বলে যে, ‘ব্্যক্তিটি জেলে যাবে’; তাহলে শিশুরা নিশ্চয় ভাষাকে 
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গণিতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া স্বাধীন ভারতের শিশু বলার যো�োগ্্য নয়। আমাদের 
শিশুদের এমন স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে সে নিজের ভাষায় নিজের বক্তব্্যকে 
প্রকাশ করতে পারে। এটা নিজের ভাষায় শিক্ষায় দ্বারাই সম্ভব।

বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের উপর দুটো�ো দায়িত্ব রয়েছে। ওদের একসঙ্গে দুটো�ো 
ভাষায় জ্ঞান থাকা জরুরি। একটি বো�োধের ভাষা আর দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানের ভাষা। 
বিজ্ঞান ছবির মাধ্্যমে কথা বলে না। যে সরাসরি বিবৃতি চায়। সে স্পষ্টবাদী মন্তব্্য 
করে। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের অপ্রথানুসারী হতে হবে। বুদ্ধ বলেছিলেন – ‘বড়রা 
বলেছে বলেই কো�োনো�ো কথা মানতে হবে এমন নয়; সেই কথাকে আগে যাচাই 
ও পরীক্ষা কর তারপর মানো�ো।’ এইসব কিছ শিক্ষায় মাতৃভাষার স্বাধীনতা ছাড়া 
সম্ভব নয়। এই স্বাধীনতা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিতে হবে। প্রতিটি শিক্ষক তিনি 
গণিতের হন বা বিজ্ঞানের- তিনি ভাষারই শিক্ষক। ভাষা পড়ানো�ো সবার দায়িত্ব, 
শুধুই ভাষা শিক্ষকের কাজ নয়। গণিত, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্্থশাস্ত্রের মতো�ো 
বিষয়ে মৌ�ৌলিক চিন্তাও নিজের ভাষায় শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব হয়।  

ভাষা এবং অন্্যযান্্য বিষয় 
ভাষা আমাদের মনের মধ্্যযে আছে। ধারণার গঠন এই ভাষার মাধ্্যমেই গড়ে ওঠে। 
নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা আমাদের মনের মধ্্যযে ভেসে ওঠা ছবিকে 
আকার দিয়ে জ্ঞানকে বিকশিত করি। গণিত, বিজ্ঞানে এমন  ধারণা আছে, যা 
ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের আকারকে আমাদের সামনে ঐ রূপেই হাজির করে। যেমন 
পৃথিবী গো�োল; এখানে গো�োল আকারের ধারণা আমাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্্ত  ভাবে 
তৈরি হয়ে যায়। দুটো�ো রুটি, তিন ভাই। আমরা রুটিকে ‘দুই’ দিয়ে, ভাইকে ‘তিন’ 
দিয়ে যো�োগ করতে পারি। চার বছরের শিশুও  এইসব করতে পারে। চেয়ারের 
পরিভাষা প্রত্্যযেকের নিজের নিজের ও আলাদা আলাদা হবে। কীভাবে একটি 
ধারণার সঙ্গে অন্্য আরও ধারণার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, এটা শিশুরা জানে। আর স্কুলে  
তাদের যে পরিভাষা শেখানো�ো হয়, যেভাবে শেখানো�ো হয় তাতে তাদের সন্দেহ 
জাগে। শিশুদের একটি নিজের ভাষা থাকে যার মাধ্্যমে তারা নিজেদের ব্্যক্তিত্ব 
গড়ে তো�োলে, একটি সমাজের ভাষা আছে, তারপর বিষয়ের ভাষাও গুরুত্বপূর্্ণ 
হয়ে যায়, যার দ্বারা তাকে জ্ঞান লাভ করতে হয়। যে ভাষা শিশুরা জানে, তাতে 
তাদের লেখাপড়া করা, বক্তব্্যকে বো�োঝা অনেক সহজ হয়। এর বাস্তবায়ন কি 
করে হবে - তা আমাদের ঠিক করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরুর দিকে নিজের 
বো�োধশক্তিকে সৃষ্টি করা বা বিকশিত করার জন্্য যদি শিশুরা নিজস্ব শব্দ পায়;  
তাহলে বিষয়টি সহজ হয়ে যায়, ছবি তৈরি করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়।  

স্কুলে  গণিতে ‘সিলিন্ড্রাকল’ শব্দের স্থানে ‘বেনলাকার’ শব্দ শেখানো�ো হয়। এই 
শব্দটি শিশুদের মস্তিষ্কে কো�োন ছবিকে প্রতিফলিত করে – বল, সার্্ককেল, গো�োল, 
বৃত্তাকার, গো�োলাকার ইত্্যযাদি।
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প্রযুক্তিগত শব্দভাণ্ডার এবং শিশুদের বো�োধ 
এখানে আমরা শিশুদের পূর্্বলব্ধজ্ঞান থেকে নতন জ্ঞান ও নতন শব্দাবলীর সঙ্গে 
সম্পর্্ক তৈরি করতে চাই। বেলনা আকারের স্থানে ‘চুড়ি আকার’, ‘বলের আকার’-
এর মতো�ো শব্দ আমরা কেন ব্্যবহার করতে পারি না? চুম্বকের জন্্য আকর্্ষণ 
বিকর্্ষণ ইত্্যযাদি শব্দ ব্্যবহার করি। যদি সাধারণভাবে এই শব্দগুলি ব্্যবহার না 
করি, তাহলে অজানা শব্দের বো�োঝা বাড়িয়ে লাভ কি? তাই শিশুদের অবস্থান 
এরকম যে, যেমন – শক্তি, ক্ষমতা, বল, তেজ ইত্্যযাদি শব্দকে তারা একই 
ভাবে ব্্যবহার করে থাকে, অপরপক্ষে প্রযুক্তিগত ব্্যবহারে তাদের অর্্থ বদলে 
যায়। আমরা শিশুদের মনকে কি এই ব্্যবহারিকতায় নিয়ে আসতে পারি ? কিছ 
উদাহরণ এন. সি. ই. আর. টি.- বই থেকে – 

সীমার একশো�ো
সীমা আলাদা আলাদা টিপগুলি দিয়ে একটি ডিজাইন বানিয়েছে। 

	♦ আলাাদাা আলাাদাা টি�পগুচ্ছগুলি� ভাালো�োকরে� দে�খো�ো এবংং মো�োট টি�প সংংখ্যাা� 
কত বল। 

	♦ কি�ছু আরো�ো টি�পগুচ্ছ তৈ�রি� কর যাাতে� টি�প সংংখ্যাা� 100 হয়। তো�োমাাকে� আর 
কতগুলি টিপ যো�োগ করতে হল? ... 

উৎস : গণিত কা জাদু, পুস্তক 2, শ্রেণি 2, এন. সি. ই. আর. টি.-

কত সহজে শিশুরা গণিত শিখছে আর তাদের চারপাশের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।
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পাতা
প্রতিটি পাতার রঙ, আকৃতি ও আয়তন কী এক হয়?
দয়ারাম বলে – আমি জানতামই না যে এত রকমের পাতা হয়। দেখো�ো কো�োনো�োটা 
গো�োল, কো�োনো�োটা লম্বা, কো�োনো�োটা তিনকো�োনা। 
অম্মু বলে – এইগুলির রঙও কত আলাদা – কো�োনো�োটা হালকা সবুজ, কো�োনো�োটা 
গাঢ় সবুজ। কো�োনো�ো কো�োনো�োটা তো�ো হলদ, লাল, বেগুলি রঙের। একটা পাতা তো�ো 
সবুজ কিন্তু তার উপর আবার সাদা সাদা দাগ। 
শবনমের বলল – দেখো�ো, পাতাগুলির আয়তনও কত আলাদা আলাদা হয়। 
কো�োনো�ো পাতার আয়তন সো�োজা তো�ো কো�োনো�োটা কাটাছেঁড়া। কিছ পাতার আয়তন 
অনুভূমিক। এখন আমি হব ‘গাছপরী’ - অম্বু  ও শবনম একসঙ্গে বলল।  
কিছ পাতা একসঙ্গে কর যেমন – লেব, আম, নিম, তুলসী, পুদিনা, সবুজ ধনে 
পাতা। এই পাতাগুলো�ো পেষণ করে তার সুগন্ধ নাও। সব পাতার গন্ধ কি এক? 
শুধু গন্ধ বিচার করে তুমি এই পাতাগুলি কি চিনতে পারবে? 
দেখো�ো কি সুন্দর ছবি তৈরি হয়েছে। হ্্যযাাঁ, এটি শুখনো�ো পাতার দ্বারাই বানানো�ো 
হয়েছে। তুমিও শুকনো�ো পাতা দিয়ে আলাদা আলাদা জন্তুর ছবি নিজের খাতায় 
বানাও। 

উৎস : আশপাশ, পরিবেশ অধ্্যয়ন, শ্রেণি 3  

মরুভূমির লো�োকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার একটি শাস্ত্র বিকাশিত 
করেছে। এই শাস্ত্র সমাজের জন্্য লভ্্য জলকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে। প্রথম 
ভাগে – ‘পালরপানি’ অর্্থথাৎ বৃষ্টি থেকে পাওয়া জল। এটি ভূতলের উপর দিয়ে 
বয়ে যায় এবং নদী, পুকুর ইত্্যযাদিতে জমা হয়। জলের দ্বিতীয় ভাগ হল 'পাতাল 
পানি'। এটি মাটির নীচের জল যা কুয়ো�ো থেকে বার করা হয়। ‘পালরপা্নি’ ও 
‘পাতালপানি’ মধ্্যবর্্ততী জলের তৃতীয় ভাগ হল – ‘রেজানিপানি’। এই জল ভূতলের 
নীচে থাকে কিন্তু আবার পাতালে পাওয়া যায় না।  

— উৎস : বিতান ভাগ, শ্রেণি 11, হিন্দি, এন. সি. ই. আর. টি. 

উপরিউক্ত দুটি উদাহরণ পরিবেশকে সহজ শব্দাবলীতে উপস্থাপিত করে। দ্বিতীয় 
উদাহরণে ‘পালরপানি’, ‘পাতালপানি’, ‘রেজানিপানি’-র মতো�ো আঞ্চলিক শব্দগুলিকে 
সহজ ভাবে বলা হয়েছে কো�োনো�োরকম প্রযুক্তিগত শব্দ ব্্যবহার না করে। শিশুরা 
এই পদ্ধতিতে খুব সহজে বুঝতে পারবে, তাদের মুখস্থ করার প্রয়ো�োজন হবে না। 
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কিছ অন্্যযান্্য উদাহরণ –
আজ সুগন্ধা খুব খুশি। ওর স্কুলে র সব 
ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ভো�োপাল 
বেড়াতে যাচ্ছে। মীনাক্ষী ম্্যযাডাম ও রাকেশ 
স্্যযার আলো�োচনা করছে মো�োট কতগুলি বাসের 
প্রয়ো�োজন। 
মীনাক্ষী ম্্যযাডাম  – 	আমাদের চারটি বাস 

চাই। 
রাকেশ স্্যযার    – 	 আমার মনে হয় পাঁচটা 

লাগবে। 
মীীনাাক্ষীী ম্যাা�ডাাম  – 	প্রতি�টি� বাাসে� 50 টি� 

করে� সি�ট আছে�। 
রাকেশ স্্যযার    – 	 প্রথমে জেনে নি কতজন ছাত্রছাত্রী যাবে। 

শ্রেণি ছাত্রছাত্রীদের সংখ্্যযা
I 33
II 32
III 42
IV 50
V 53

মো�োট 210

	♦ তাাহলে� সবমি�লি�য়ে�  ......................... ছাাত্রছাাত্রীী যাাচ্ছে�। 

	♦ যদি� চাারটে� বাাস পাাওয়াা যাায় তাাহলে� কতগুলো�ো ছাাত্রছাাত্রীী বসতে� পাারবে�? .. 

	♦ কো�োনো�ো ছাাত্র বাা ছাাত্রীীকে� কি� দাঁঁ�ড়ি�য়ে� যে�তে� হবে�? 

উৎস  - গণি�তে�র জাাদুু, পুুস্তক 2, শ্রে�ণীী 2, এন. সি�. ই. আর. টি�.

আমাদের 
যদি চারটি 

বাসের 

প্রয়ো�োজন হয়? 
যদি একটি 

বাসে 50 জ
ন ছাত্র-ছাত্রী বসতে 

পারে,তাহলে চারটি
 বাসে কত 

জন বসবে?...5
0X4 =   

কয়েকজন ছাত্রছাত্রীদের 

জন্্য আমরা আর একটা 

বাস চাইতে পারবো�ো না?

আমরা সবাই 
মিলেমিশে বসে 

যাব। 
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তাাড়াাতাাড়ি� ও চটজলদি�
ছাাত্রছাাত্রীীরাা শ্রে�ণি�কক্ষে� গো�োল করে� আছে�। 
তারা গাইছে আর এই খেলাটা খেলছে। 

কো�োনটা লম্বা, কো�োনটা গো�োল।
জলদি বল, জলদি বল। 

রিনা বলে -

 

সবাই গাইছে –
কো�োনটা লম্বা, কো�োনটা গো�োল।
জলদি বল, জলদি বল। 

মনু বলে -  

আর এরকম ভাবেই খেলা চলতে থাকে। 

	♦ তুুমি�ও এই খে�লাাটি� নি�জে�র শ্রে�ণি�কক্ষে� খে�ল। বাার বাার একটাা লম্বাা আর 
একটা গো�োল জিনিসের নাম বল। এই খেলায় একবার যে জিনিসের নাম 
বলবে, দ্বিতীয়বার আর সেটি বলা যাবে না।   

উৎস : গণিত কা জাদু, পুস্তক 2, শ্রেণি 2, এন. সি. ই. আর. টি.

ব্্যযাট লম্বা,  
বল গো�োল। 
জলদি বল, 
জলদি বল।

 বো�োতল লম্বা,
 ছিপি গো�োল। 
জলদি বল, 
জলদি বল।
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ভীমবেটকার দিকে 
বাসে ডিজেল ভরার পর, পুনরায় যাত্রা শুরু হল। এখন ছাত্রছাত্রীদের বলা 
হল তারা প্রথম ভীমবেটকায় থামবে। 

অঞ্জন – ভীমবেটকা কী?

রেনা ম্্যযাডাম – এটা একটা জায়গা।  যেখানে অনেক গুহা আছে আর ঐ 
সব গুহায় দশ হাজার বছর আগের আঁকা দেয়ালচিত্র 
আছে।

সুমন্ত        – 	দশ হা...জা... র বছর! আমি তো�ো এক হাজার বছর 
আগের কথাই ভাবতে পারি না। 

গো�োপী        – 	ওঃ এক হাজার বছর তো�ো অনেক। আমি তো�ো একশো�ো 
বছর আগের কথাও ভাবতে পারি না। 

গৌ�ৌরীী        – 	আমি� 100 বছর কথাা ভাাবতে� পাারি� কাারণ আমাার বাাবাার 
ঠাাকুুমাার বয়স 100 বছর। 

মঞ্জিত       – 	ত ার মানে গুহাগুলি মো�োটামুটি একশো�ো প্রপিতামহীদের 
মতো�ো পুরনো�ো।

সবাই জো�োরে হাসে ওঠে – হা! হা! হা! 

ছাাত্রছাাত্রীীরাা গুহাার মধ্যে�ে অঙ্কি�ত দে�য়াালচি�ত্রগুলি� দে�খতে� চাাইছি�ল। মো�োটাামুুটি� 
11টাা নাাগাাদ ওরাা ভীীমবে�টকাা পৌঁ�ঁছে�ছি�ল। 

উৎস  - গণি�তে�র জাাদুু, পুুস্তক 2, শ্রে�ণীী 2, এন. সি�. ই. আর. টি�.

অদ্
ভুত 

ব্্যযাপ
ার!

 
১০

০০
০ 

বছ
র 

আগেও
 এ

তো�
ো ভ

ালো�ো
 

ছবি
 আ

ঁকতে
 

পার
তো�

ো, ত
াও 

আবার
 প

াথরে
র

 উ
পর

। 

আরে!
এই পাথরও হাজার 

বছরের পুরনো�ো!
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শঙ্কর   – 	 এই দে�য়াালচি�ত্রে� বড় বড় ষাঁঁ�ড় আঁঁকাা। আরে�! আমাার একটাা 
কথাা মনে� হচ্ছে�। এই চি�ত্রগুলি�তে� কতগুলো�ো ষাঁঁ�ড় আছে� আমি� গুনছি� আর 

কতগুলো�ো হরি�ণ আছে� তুুমি� গো�োনো�ো।    

বনমাালাা – 	 আমি� মাানুুষগুলো�ো গুনছি�। দে�খাা যাাক কাাদে�র সংংখ্যাা� বে�শি� – 
ষাঁঁ�ড়, হরি�ণ নাা মাানুুষদে�র।

	♦ এখাানে� ষাঁঁ�ড়ে�র থে�কে� হরি�ণে�র সংংখ্যাা� কত বে�শি�? ................................
কিন্তু বনমালা খুব খুশি হয়েছিল কারণ মানুষের সংখ্্যযা ষাঁড় ও হরিণের 
মো�োট সংখ্্যযার থেকে বেশি হয়েছিল। অথচ ওর গো�োনা সংখ্্যযা ২০০-র কম 
হয়েছিল। 

	♦ সে� কতগুলি� মাানুুষ গুনে�ছি�ল? 

	 214,       154,       134,     177 

গাইড বলেছিল এখানে সবমিলিয়ে 600টি গুহাচিত্র আছে। 

এখন ভীমবেটকা থেকে ফেরার সময় হয়েছে।

উৎস : গণি�ত কাা জাাদুু, পুুস্তক 2, শ্রে�ণি� 2, এন. সি�. ই. আর. টি�.

(উপরিউক্ত উদাহরণগুলি বিষয়কে ভাষার সহজতার সঙ্গে প্রস্তুত করার 
সুন্দর প্রচেষ্টা।)

... 112, 113, 114
 ... আমি 

117টি হরিণ গুনলাম।

34
, 3

5, 
36
, 3

7 .
.. 

আ
মি 

37
টি 

ষাঁড়
 গু
নল

াম।
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উচ্চ শিক্ষা এবং অন্্যযান্্য বিষয় 
দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় যে, যদি সূচনা স্তরে এই ভাষাগুলির 
ব্্যবহার হয় এবং এই ভাষাগুলির মাধ্্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হয় তাহলে 
ভবিষ্্যতে কী হবে? ধরা যাক দশম শ্রেণি পর্্যন্ত কো�োনো�ো ছাত্র বা ছাত্রী এইভাবে 
পড়াশো�োনা করল, তারপরের পড়াশো�োনা সে কো�োন ভাষায় করবে? যদি সে দশম 
শ্রেণি পর্্যন্ত সাঁওতালী ভাষায় পড়াশো�োনা করে; তারপর একাদশ শ্রেণিতে অথবা 
ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্্যযাল পড়তে চাইলে সে কো�োন ভাষায় পড়বে?  যদি সে বি. 
এ. বা এম. এ. করে তাহলে  কো�োন ভাষায় পড়বে? যদি সে সাঁওতালীর মতো�ো 
আদিবাসী ভাষায় পড়াশো�োনা করতে চায়; তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্্যযালয়গুলি কি 
ঐ ভাষায় শিক্ষাদানে সক্ষম? যদি সাঁওতালী ভাষায় পড়াশো�োনা করেও ফেলে; 
তাহলে এখানে তৃতীয় প্রশ্ন দানা বাঁধে - সে কী কখনো�ো চাকরি পাবে? চাকরি যদি 
না পায়, তার কারণ কী? এ কী রকম ব্্যবস্থা যেখানে   নিজের ভাষায় শিক্ষিত 
নাগরিকদের চাকরি দিতে পারে না? এই ব্্যবস্থায় চাকরির জন্্য ইংরাজি ভাষায় 
জ্ঞান অনিবার্্য হয়ে গেছে। যদিও বর্্তমানে সারা বিশ্বে ক্রমাগত আর্্থথিক মন্দা ও 
পতনের ঢেউ দেখে আর একবার সারা বিশ্বের মনে হয়েছে যে, শুধু ইংরাজি ভাষায় 
জ্ঞান পর্্যযাপ্ত নয়।  শিশু ও সমাজের মনে আমাদের এই বিশ্বাস জাগাতে হবে। 

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দেশের অর্্থব্্যবস্থা পর্্যন্ত এই জাল ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু 
বো�োধের মাধ্্যমের কথাই নয়, এই প্রশ্নও জরুরি যে বো�োধের মাধ্্যম হয়ে যাওয়ার 
পর বেঁচে থাকার মাধ্্যম কী হবে? অর্্থথাৎ বো�োধশক্তি নাহয় অর্্জজিত হল কিন্তু 
কিভাবে আমরা বেঁচে থাকব? যতদিন এরকম অর্্থব্্যবস্থা এবং সমাজব্্যবস্থা তৈরি 
না হবে; ততদিন বো�োধের মাধ্্যম হিসাবে আমাদের মাতৃভাষা অথবা দেশের হাজার 
হাজার ভাষার কো�োনো�ো ভবিষ্্যৎ দেখতে পাওয়া যাবে না। এই অসহায়তার কারণে 
আমাদের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যতই হিন্দি নিয়ে মজা করা হো�োক বা আমরা ইংরাজি 
নিয়ে যতই মজা করি; কিন্তু শেষত প্রতিটি মা বাবাই অসহায় হয়ে নিজেদের 
শিশুদের হিন্দি অথবা ইংরাজি মাধ্্যমেই পড়ান। সবথেকে ভালো�োতো�ো ইংরাজিতেই 
পড়ানো�ো। তারা নিশ্চিন্ত থাকে যে, 
যাই হো�োক না কেন ইংরাজিতে 
পড়লে অন্তত খাওয়া পরা জুটে 
যাবে। যে সমাজ আমরা গড়েছি, 
এখন প্রশ্ন এই সমাজবদলেরও; 
আর তখনই আমরা বো�োধের মাধ্্যম 
হিসাবে নিজেদের ভাষাকে ব্্যবহার 
করতে পারবো�ো।  
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রাশিয়া ও পৃথিবীর অন্্যযান্্য দেশ যেমন – জাপান, চীন ইত্্যযাদি দেশ প্রাথমিক 
স্তর থেকে বিশ্ববিদ্্যযালয় স্তর পর্্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্্যমে শিক্ষাদান করে। জার্্মমানিও 
তাই করেছে। চীনও করছে। এখানে ইংরাজির প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও  চীনা 
ভাষা জ্ঞানের ভাষা রূপে বজায় আছে, প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্্যন্ত। 
অথচ আমাদের এখানে এরকম নয়। এর একটি বড় পরিণাম হল আমাদের 
ভাষা কখনো�োই জ্ঞানের ভাষা হতে পারে নি। স্বাধীনতা পূর্্ববর্্ততী বিভিন্ন অঞ্চলে 
যেসব বিদ্বানরা ছিলেন বা মৌ�ৌলিক চিন্তাবিদরা ছিলেন পরবর্্ততীকালে তাদের 
সংখ্্যযা ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর প্রচুর বই বাংলায় 
লিখেছেন। পরবর্্ততীকালে তাঁরই অনুপ্রেরণায় বিখ্্যযাত বৈজ্ঞানিক জয়ন্ত নার্্ললিকরও 
মারাঠি ও হিন্দি ভাষায় লেখেন। মেঘনাদ সাহা তাঁর বই  বাংলায় লিখেছেন। 
এইভাবে জ্ঞানশাখার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ এসে নিজেদের ভাষায় – মারাঠি, 
বাংলা, তেলেগু, তামিল, মালায়ালম- জ্ঞানকে অগ্রসর করেছিলেন। পরবর্্ততীকালে 
এইধরণের উদাহরণ আর দেখা যায় না। যার বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল তা এখন 
ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে কারণ আমাদের লক্ষষ্য এখন শুধুই উপযো�োগমূলক হয়ে গেছে। 
এরকম উপযো�োগী মানুষদের তৈরি করা যারা শুধু খেতে পড়তে পারে। আমাদের 
দেশ এই ধরণের মানুষদের জন্ম দিচ্ছে যারা জিনিস বিক্রি করতে পারে, জিনিস 
বিক্রেতাদের সেবা করতে পারে, আর এই বিক্রির জন্্য যারা বাইরে থেকে জিনিস 
নিয়ে আসতে পারে। এই পরিস্থিতির বিরো�োধিতা করতে হলে আমাদের মাতৃভাষা 
শিক্ষার উপর জো�োর দিতে হবে। মাতৃভাষাকে জ্ঞানের ভাষা বানাতে হবে এবং তার 
জন্্য বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্্যযে যো�োগাযো�োগ তৈরি করতে হবে। বর্্তমানে 
জ্ঞানের ভাষা ইংরাজির সঙ্গে অনেক স্তরে সম্পর্্ক গড়ে তুলতে হবে। 

 

মনে রাখতে হবে 1917 পরবর্্ততী রুশ দেশ যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেখানে 
ক্ষু দ্র থেকে ক্ষু দ্রতম ভাষাগুলির জন্্যও আলাদা জায়গা ছিল। মহম্মদ রসুল 
হমজাতো�োব-এর মতো�ো লেখক, যিনি দাগিস্তানের অধিবাসী ছিলেন এবং নিজের 
পরিবারে তিনিই প্রথম ব্্যক্তি যিনি পড়াশো�োনা করেছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল অবার। 
সেখানে মাত্র 2-4 লাখ অবার ভাষী মানুষ ছিলেন। এখন হয়তো�ো এই সংখ্্যযা 
আরো�ো কমে গেছে। কিন্তু 2-4 লক্ষ মানুষের জন্্য নিজেদের ভাষায় লেখাপড়ার 
যে ব্্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল, তারই নির্্যযাস ছিল বিশ্ববিখ্্যযাত লেখক রসুল 
হমজাতো�ো। আর তাঁর ‘মেরা দাগিস্তান’ একটি অনন্্য গ্রন্থ। হয়তো�ো পৃথিবীর কো�োনো�ো 
ভাষাতেই এরকম দ্বিতীয় কো�োনো�ো গ্রন্থ লেখা হয় নি। এই বইটি পৃথিবীর অন্্যযান্্য 
ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শুধু 2 লক্ষ মানুষের ব্্যবহৃত ভাষায় লেখা এই বই 
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পৃথিবীর মহান গ্রন্থগুলির মধ্্যযে একটি। অন্্যদিকে আফ্রিকায় আবার এরকম 
হচ্ছে না। ওখানকার ভাষায় জ্ঞান রচিত হচ্ছে না। কেনিয়ার লেখক ওঙ্গুগি 
ইংরাজিতে লিখেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্্জন করেছেন, কিন্তু যখন উনি ওনার নিজের ভাষা 
কিকিয়ুতে লিখতে চেয়েছিলেন তখন তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং আজও 
তিনি নির্্ববাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। আমাদের দেশও এই ধরণের সমস্্যযার সম্মুখীন 
হচ্ছে। আমাদের দেশের আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ লেখকরা কো�োথায় হারিয়ে যাচ্ছেন। এই 
সমস্্যযার সমাধানের জন্্য আমাদের রুশ, জার্্মমানি, চীন, জাপান ইত্্যযাদি দেশ থেকে 
শিখতে হবে এবং আমাদের নিজের ভাষাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে 
হবে। 

— একজন অংশগ্রহণকারী  
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আমার অভিজ্ঞতা
মাতৃভাষার প্রতি ভালো�োবাসা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্্যন্ত জ্্যযামিতি, বীজগণিত 
ইত্্যযাদির গুজরাটি পরিভাষা জেনে উঠতে পারি নি। এখন আমি বুঝেছি যে, 
ইংরাজির বদলে যদি গুজরাটি ভাষায় শিখতাম, তাহলে পাটিগণিত, জ্্যযামিতি, 
বীজগণিত, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্্ববিদ্্যযা – ইত্্যযাদি শিখতে চার বছরের জায়গায় 
এক বছর লাগত। এই বিষয়গুলি সম্পর্্ককে  আমার জ্ঞানলাভ বেশি সহজ ও স্পষ্ট 
হত। আমার গুজরাটি শব্দভাণ্ডার আরো�ো সম্পন্ন হত। এই জ্ঞানকে আমি নিজের 
ঘরে ব্্যবহার করতাম। 

                                               

আমি চাই যে, এই ভাষা(ইংরাজি)-র ধনরত্নকে এবং শুধু ওটাই কেন, বিশ্বের 
অন্্যযান্্য ভাষার ধনরত্নকেও আমাদের দেশীয় ভাষার মাধ্্যমে সংগ্রহ করি। 
রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রচনার অসাধারণত্বকে বো�োঝার জন্্য আমায় বাংলা শেখার 
প্রয়ো�োজন নেই। আমার কাছে ভালো�ো আনুবাদের মাধ্্যমে এইসব রচনা সহজলভ্্য। 
গুজরাটি ছেলেমেয়েকে তলস্তয়ের কাহিনিগুলির রসাস্বাদন করার জন্্য রুশ ভাষা 
জানার প্রয়ো�োজন পড়ে না। তারা তা অনুবাদের দ্বারা পড়ে নেয়।  

                                               

শিক্ষার মাধ্্যম খুব দ্রুত ও যেকো�োনো�ো উপায়ে পরিবর্্তন করতে হবে এবং প্রান্তীয় 
ভাষাগুলিকে তার যো�োগ্্য স্থান দিতে হবে। 

— হরিজন 9-738, পৃষ্ঠা 177, মহাত্মা গান্ধির নির্্ববাচিত রচনা (খন্ড V)
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ভাষার মাধ্্যমে বার্্ততা 
	    (প্রসঙ্গ : ইংরাজি ও হিন্দি)

	h ইংংরাাজি� ও হি�ন্দি�র পাারস্পরি�ক 
সম্পর্্ক 

	h 1967 সাাল পরবর্তীী� 
	h 1987 সময়কাাল 
	h পরি�বর্ততনে�র নতুন বাঁঁ�ক 
	h ইংংরাাজি� ভাাষাার বি�কাাশে�র 
ইতিহাস 

	h নতুন শব্দ গঠনে�র 
প্রয়ো�োজনীয়তা 

ইংরাজি ও হিন্দির পারস্পরিক 

সম্পর্্ক 
স্বাধীনতা আন্্দদোলন ও তার পরবর্্ততী 
সময়ে দেশ গঠনের যেসব কাজকর্্ম 
হয়েছে বা হচ্ছে, তাতে ইংরাজির সঙ্গে 
অন্্যযান্্য ভাষার সম্পর্্ক কখনো�ো ভালো�ো 
কখনো�ো সমস্্যযাসঙ্কু ল ছিল। 1947 পর্্যন্ত 

ঐ ভাষা গুলির ভিতরের সম্পর্্ক বেশ ভালো�োই ছিল। 
স্বাধীনতা আন্্দদোলনের সময় অনেক কিছ যেমন হিন্দি ভাষার জন্্য সমর্্পপিত 

ছিল ; তেমনই ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্্দদোলনের জন্্যও। ওই সময় মাতৃভাষার 
প্রতি ভালো�োবাসা ছিল এবং ভাষার জন্্য কাজও হয়েছিল কিন্তু তাই বলে ইংরাজি 
ভাষার প্রতি ঘৃণা ছিল না। স্বাধীনতা কালে আরো�ো একটি বিষয় সামনে এসেছিল। 
মহান বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুও তাঁর প্রচুর রচনা বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন। 
লক্ষ্মণ শাস্ত্রী নিজের মাতৃভাষা ও ইংরাজি ভাষায় লিখেছিলেন। কিন্তু 1947 
পরবর্্ততীতে পরিস্থিতির বদল ঘটছে। এরপর থেকেই ইংরাজির চলন শুরু হয়েছে। 
বর্্তমানে অনেক ঐতিহাসিক হিন্দি ভাষার বিকাশের ইতিহাসও হিন্দিতে না লিখে 
ইংরাজিতে লিখেছেন। বর্্তমান সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্্যযে পুরনচন্দ জো�োশী ছাড়া প্রায় 
সবার রচনা মূলত ইংরাজি ভাষায়।

1967 সাল পরবর্্ততী 
1967 সাল থেকে একটা পরিবর্্তন এসেছে। যদি গভীর ভাবে লক্ষষ্য করা যায় 
তাহলে দেখা যাবে 20 বছরের ব্্যবধানে এই ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্্ককের 
মধ্্যযে একটি পার্্থক্্য তৈরি হয়ে গেছে। 1967 র সময়কালকে  ইংরাজি বিরো�োধী বা 
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ঘৃণার সময়কাল বলা যেতে পারে। গাড়ির নম্বর প্লেট ও বিভিন্ন জায়গার নামের 
বো�োর্্ড বদলে যায়। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে এই বিরো�োধ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। 
যারা ইংরাজি বিরো�োধী ছিল তারা ভুলে গিয়েছিল যে, তাদের সন্তানরা কো�োথায় 
কীভাবে শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাই আমাদের বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা প্রয়ো�োজন 
যে, ঐসময় ইংরাজি মাধ্্যমে পড়াশো�োনা করা ছাত্রছাত্রীদের উপর কি প্রভাব 
পড়েছিল? অন্্যদিকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এরকম লো�োকও ছিল যারা 
ইংরাজি না পড়েও বড় হয়েছে। তাদের ভবিষ্্যৎ ভালো�ো হয়েছে না মন্দ তাই 
নিয়ে গবেষণা হতে পারে। এই সময়ের সূত্রপাত বহুপূর্্ববেই শুরু হয়েছিল,  যাকে 
নেহেরুজি ‘ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া’-য় আলো�োচনা করেছিলেন – প্রশ্ন উত্থিত হয় 
– “ইংলিশস্থানের  দুটি রূপের মধ্্যযে কো�োনটি ভারতবর্্ষষে এসেছে? শেক্সপীয়ের 
না মিল্টনের; উদারবাদী লেখা না শৌ�ৌর্্যবীর্্যযের কাহিনি; রাজনৈতিক যুদ্ধ না 
স্বাধীনতার অধিকারের জন্্য লড়াই; বিজ্ঞান ও ব্্যবসা-বাণিজ্্যযের উন্নতি সাধনে 
প্রয়াসী ইংলিশস্তান এখানে এসেছিল না অসভ্্য ফৌ�ৌজদারিরা, বর্্বর ব্্যবহারকারী 
সামন্তপ্রভুরা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল ইংলিশস্তান এসেছিল ?”(ভারতবর্্ষষের কাহিনি 
পৃ . 333) – এই ব্্যযাপারীরা স্পেনের হো�োক বা পর্্ততু গালের, একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন 
উঠে আসেই। এইভাবে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, কম লো�োক 
নিয়েই একটা পৃথক বর্্গ তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল। তারা নিজেদের কাজ 
ইংরাজিতেই করতো�ো। এরা সমস্ত সুযো�োগসুবিধা পেতে থাকে এবং জীবনে এগিয়ে 
চলে। ভারসাম্্য রক্ষিত হচ্ছিল না। প্রচুর সংখ্্যক মানুষ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল।  

বিদ্্যযালয়ের শিক্ষায় হিন্দি ও ইংরাজি ভাষার অন্তর্্দদৃশ্ ্য ভিন্ন ভাবে আবির্্ভভূত  
হয়েছিল। যেখানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্্যন্ত ইংরাজি ভাষা ছিল না। ষষ্ঠ 
শ্রেণি থেকে ইংরাজি শিক্ষা শুরু হত। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইংরাজি ব্্যযাকরণ ও 
অন্্যযান্্য জ্ঞান ভালো�োই ছিল কিন্তু তারা ইংরাজি বলতে পারতেন না। যদিও তারা 
খুব ভালো�ো ইংরাজি লিখতে পারতেন; তবুও বলার ক্ষেত্রে স্বতঃর্স্ফূতত া ছিল না। 
এই সময় মানুষ দুটি বর্্গগে বিভাজিত হয়েছিল – একটি বর্্গ ইংরাজিতে কাজকর্্ম 
করতে পারে আর দ্বিতীয় বর্্গ এদের বিরো�োধী।   

1987 র সময়কাল 
1987 সালের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, এই সময় ইলেক্ট্রিক ও নতন 
মিডিয়ার বিশাল পৃথিবী আমাদের সামনে এসেছিল। এটি ছিল প্রসার বিপ্লবের 
যুগ। একটা অন্্য পৃথিবীর বো�োধ অনুভূত হচ্ছিল এবং এমনটা মনে হচ্ছিল যে 
ইংরাজি না জানলে শিশুরা পিছিয়ে পড়বে। গ্রামেও ইংরেজি মাধ্্যমের বিদ্্যযালয় 
শুরু হচ্ছিল, সবাই এটা ভাবতে থাকে যে ইংরেজি ছাড়া তারা পিছিয়ে পড়বে। 
এখনো�ো এই ধারাই চলছে। ভুল হলেও সত্্য,  স্বতঃস্ফূ র্্ত ইংরাজি বলিয়েরা 
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সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে এবং চাকরিও পায়। আজ যে সমাজ আমাদের 
সামনে রয়েছে, যে সামাজিক ও আর্্থথিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে তা ইংরাজি ভাষার 
জন্্যই সম্ভব হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এর পর কী হবে? এই বিষয়ে আমরা কী 
কিছ ভাবছি; না শুধুই ভবিষ্্যতের দিকে ছুটে চলেছি? এই ভাবনা বা এই বিষয়টি 
অনুসন্ধান করার অবসর কারো�ো কাছে নেই যে, শিশুদের বো�োধ কো�োন ভাষায়  গড়ে 
উঠবে? কারণ রুজি – রুটিতো�ো অন্্য ভাষার সাহায্্যযে জো�োগাড় হয়ে যেতে পারে 
কিন্তু বো�োধ নিজের ভাষাতেই তৈরি হয়।  আমাদের এটাও দেখতে হবে যে, 
স্বাধীনতা পরবর্্ততী ভারতবর্্ষ কতগুলি বৈজ্ঞানিক, অর্্থশাস্ত্রী অথবা সমাজতাত্ত্বিকের 
জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয় এর কারণ প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় না হওয়ার ফল।                

পরিবর্্তনের নতন বাঁক 
এদিকে ভাষা বিষয়ে নতন করে বদলের ঢেউ আসছে। ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া, 
জাপান ভাষা বিষয়ে নতন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। এখন ওরা নিজেদের 
ভাষাতেই কথা বলতে পছন্দ করে। কিন্তু ভারতবর্্ষষের পরিস্থিতিতে পার্্থক্্য লক্ষষ্য 
করা যায়। আমরা এখনো�ো হীনমন্্যতার শিকার। মাতৃভাষার প্রতি সমাজের ভাবনা 
ইতিবাচক নয়। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল আত্মসম্মান হারিয়েও আমরা 
আমাদের সন্তানদের ইংরাজি মাধ্্যমে পড়াতে চাই।  

ইংরাজি ও হিন্দির সম্পর্্ককে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবতে হবে যে, 
পৃথিবীর বড় বড় দেশ নিজের ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখে এবং তার প্রতি সম্মান বজাই 
রেখেও শক্তিশালী দেশগুলির সমকক্ষ হয়েছে এবং উন্নতির তালিকায় এগিয়ে 
রয়েছে। আমাদের দেশের মানুষদের বো�োঝাতে হবে যে, নিজেদের ভাষার সম্মান 
রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্্যযের ভাষাকেও সম্মান করা যায়। 

নিজের ভাষার সম্মানার্্থথে কেনিয়ার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি লেখক অঙ্গুগি ইংরাজিতে 
লেখা ছেড়ে তার জায়গায় নিজের মাতৃভাষা কিকিয়ু কে গ্রহণ করেছেন। পাবলো�ো 
নেরুদার ইচ্ছা ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্্য বিশ্ববিদ্্যযালয় খো�োলার এবং সেখানে 
অন্্যযান্্য ভাষাও একই পংক্তিতে পড়ানো�োর। 

ইংরাজি ভাষার বিকাশের ইতিহাস 
আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, ইংরাজি ভাষাও দীর্্ঘ সংঘর্্ষষের পর আজ 
এই জায়গায় পৌঁছেছে। প্রথমে ইংরাজি ইংল্্যযান্ড ও আমেরিকায় কুলিমজুর ও 
কৃষকদের ভাষা ছিল এবং শেক্সপীয়রও এই ভাষারই মানুষ ছিলেন। সুতরাং 
ইংরাজি শুধু প্রভুদেরই ভাষা নয়। 

এই ভাষা বিকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যে লড়াই এখন আমাদের 
ভাষাগুলি করছে; তা ইংরাজি ভাষাও একদিন করেছিল। 16 – 17 শতাব্দী পর্্যন্ত 
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ইংরাজি কো�োনো�ো জ্ঞানের ভাষা ছিল না। নিজের উপযক্ত স্থান অর্্জনের জন্্য 
সেও লড়াই করেছিল। পরিস্থিতি এরকম ছিল যে, কিছ কুলীন বা উচ্চবর্্গগীয়দের 
বিদ্্যযালয়ের মধ্্যযেও কেউ ইংরাজিতে কথা বলতে পারতো�ো না। ফ্রান্সিস বেকন 
বন্ধু ত্ব ও প্রেম জাতীয় বিষয় ইংরাজিতে লিখেছিলেন কিন্তু ন্্যযায়, গণিত, দর্্শনের 
মতো�ো জ্ঞানগ্রন্থ ল্্যযাটিন ভাষায় লিখেছিলেন। ইংল্্যযান্ডের বিজ্ঞানীরা ল্্যযাটিন ভাষাতেই 
লিখতেন। নিউটনের মাতৃভাষা ইংরাজি ছিল অথচ তাঁর মূল বইগুলি সবই ল্্যযাটিনে 
লেখা। উনিও ঐসময় ল্্যযাটিন ভাষার ব্্যবহার করেছিলেন। যখন থেকে বিজ্ঞানীরা 
অনগ্রসর শ্রেণি থেকে আসতে শুরু করলেন তখন থেকেই সে সম্পর্্ককিত গ্রন্থ 
ইংরাজিতে লেখা শুরু হল এবং শিক্ষায় ইংরেজির জো�োর বাড়তে থাকল। উনিশ 
শতকে পৌঁছে ইংরাজি বিশ্বজয় করে ফেলল। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় 
জ্ঞানের ভাষা হল ইংরাজি। 

নতন শব্দ গঠনের প্রয়ো�োজনীয়তা
একদিকে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা এক হতে চাইছে অন্্যদিকে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে 
এদের মধ্্যযে চিন্তা সীমারেখা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাজার রাশিয়ান, ইংরাজি, জার্্মমান 
ইত্্যযাদি সব ভাষাকেই এক করে দিয়েছে। আসলে ভাষা একে অপরের সঙ্গে 
মিলিত  হয়ে গড়ে ওঠে। হিন্দিও প্রচুর শব্দ ইংরাজি ও অন্্যযান্্য ভাষা থেকে হুবহু 
গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রতিটি ভাষার কিছ নিজস্ব চরিত্র থাকে, কিছ স্বভাব ও মেজাজ  
থাকে। সেই ভাষা অন্্যযান্্য ভাষার সঙ্গে মিশ্রণে নিজস্ব ঢঙে নতন শব্দ তৈরি করে। 
যেমন হিন্দি ভাষা ‘অফিসার’ থেকে ‘অফসর’, ‘রিপো�োর্্ট’ থেকে ‘রপট’, ‘সিমেন্ট’ 
থেকে ‘সিলমিট’ তৈরি করেছে কিন্তু আজ হিন্দিতে ইংরাজির সঙ্গে  মিশ্রণে   নতন 
শব্দ তৈরি করার আত্মবিশ্বাস ক্রমশ কমে যাচ্ছে। অধিকাংশ ইংরাজি শব্দ উচ্চারণের 

সঙ্গে হুবহু গ্রহণ করার 
চাপ বেড়েই চলেছে। 
যেমন হিন্দিতে 
‘কেনেডা’ কে ‘কনাডা’ 
বলা, ‘অলিম্পিক্স’ 
কে ‘অলম্পিক’ বলা 
অথবা ‘চাইনা’ কে 
‘চীন’, ‘রাশিয়া’কে 
‘রুশ’ লেখার চল 
কমে যাচ্ছে। আমরা 
ঐসব শব্দগুলি 
যথাযথ উচ্চারণ করার 
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প্রতিই ঝো�োঁঁক দেখাই। এই প্রবৃত্তি একথাই প্রমাণ করে যে, বর্্তমানে হিন্দি এক 
হীনমন্্যতার শিকার হয়েছে। এর সম্বন্ধ সমাজের শক্তি থেকে বেশি, ভাষার শক্তি 
থেকে কম। ড: রামমনো�োহর লহিয়া ভাষা বিষয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। তিনি 
বলতেন শব্দ ঘষামাজার মধ্্যযে দিয়ে আসে। তাই শব্দকে ঘষামাজা করা উচিত। 
শব্দকে ঘষামাজা করে নতন শব্দ তৈরি করার যে দক্ষতা হিন্দি অথবা অন্্যযান্্য 
ভাষার ছিল, তা বর্্তমানে ধীরে ধীরে ইংরাজির সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এটা 
একটা বড় সংকট। ইংরাজিও হিন্দি থেকে প্রচুর শব্দ নিয়ে নিজস্ব রীতিতে তা 
গড়ার চেষ্টা করেছে অর্্থথাৎ হিন্দি এবং ইংরাজি ভাষার মধ্্যযে যাতায়াত বেড়েছে। 
হিন্দি বা যেকো�োনো�ো ভাষায় পারস্পরিক শব্দকে শুদ্ধ বাতাসের মতো�ো অবাধে 
আসতে দিতে হবে। কিন্তু এই বিষয়টির দিকেও আমাদের মনযো�োগ দিতে হবে 
যে, হিন্দি সর্্বদাই নিজের দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। এর সাংস্কৃতি ক অথবা 
ঐতিহাসিক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেসব ভাষা 
নিজেদের সিংহদরজা খুলে রেখেছে, তারা ফুলে ফলে ভরে উঠছে। ধ্বনি, চিন্তা, 
শব্দ এবং বাক্্য গঠনের স্তরে 
ভাষাগুলির মধ্্যযে সর্্বদা এক 
ধরণের মিলন ঘটতে পারে।  

ভাষা আমাদের চিন্তা থেকে 
তৈরি হয়। দেশে বিদেশে 
যেখানেই মানুষকে হত্্যযা করা, 
যদি তাদের প্রতি আমরা 
চিন্তিত না হই তাহলে আমাদের 
অভিব্্যক্তি অসংবেদনশীল হতে 
পারে।     

ভাষা সমস্্যযা একটি বড় 
সামাজিক লড়াইয়ের সমস্্যযাও 
বটে। এই লড়াইয়ে ভাষা 
একটি প্রয়ো�োজনীয় অস্ত্র। 
কিন্তু আমাদের এই বৃহত্তর 
লড়াইয়ে নিজেদের ভাষিক 
সত্তাকে চিনে, ইংরাজির সঙ্গে 
যো�োগাযো�োগের মধ্্যযে দিয়ে নতন 
শব্দ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। 
ইংরাজির লেখকরাও এই কাজ 
করেছে।   
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জেলার ভাষাগুলির শব্দের মাধ্্যমে একটি সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে। হিন্দি 
জেলার ভাষা থেকে যত দূরে সরে গেছে; ততই একা হয়ে পড়েছে। মানে, 
রঙের, স্বাদের, সম্পর্্ককের, কৃষি ও বাণিজ্্যযের যত শব্দ গ্রামের অভিজ্ঞতায় আছে 
তা শহুরে অভিজ্ঞতায় নেই। অর্্থথাৎ ব্্যথা সম্পর্্ককিত এমন অনেক শব্দ ভো�োজপরী 
ভাষায় আছে যা হিন্দিতে নেই যেমন – ‘দুখাতা’, ‘বথতা’, ‘পিরাতা’, ‘টভকতা’, 
‘কসকতা’, ‘টসকতা’ ইত্্যদি। সব শব্দের আলাদা আলাদা অর্্থ তথা প্রাসঙ্গিকতা 
আছে। একটি ভাষিক সংস্কৃতি  রূপে হিন্দিকে আমাদের দাঁড় করাতে হবে। 
অন্্যযান্্য শব্দের সঙ্গে মিশ্রণে তার শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। এইজন্্য ইংরাজি 
শব্দের প্রতিযো�োগিতায়  নতন শব্দ খো�োঁঁজার উন্নত পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে। 
এইভাবে ভাষাগুলির মধ্্যযে শব্দের আনাগো�োনা ও বার্্ততার পথ খুলে দিতে হবে। 
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সমস্্যযা ও চ্্যলেঞ্জ  
	h শি�ক্ষকদে�র উদ্যো�ো�গ 

	h সাামাাজি�ক উদ্যো�ো�গ 

	h প্রশাাসনি�ক উদ্যো�ো�গ  
বো�োধের মাধ্্যমের বাস্তবায়নের জন্্য 
আমাদের অনেক দূর পর্্যন্ত যেতে হবে। 

স্বাধীনতার 75 বছর পরও আমরা তা পারিনি। এই পথ অতিক্রম করতে একা 
কো�োনো�ো শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন অথবা শিক্ষাবিদ পারবে না।  আমাদের সামনে 
প্রচুর এমন সমস্্যযা ও চ্্যলেঞ্জ আছে যেখানে সম্প্রদায়, শিক্ষক এবং প্রশাসনের 
ভূমিকা গুরুত্বপূর্্ণ হবে। এটা বো�োঝা অত্্যন্ত জরুরি।

শিক্ষকদের উদ্যোগ 
দীর্্ঘ সময় পর নিজেদের ভাষা দিকে যাত্রার এটি একটি সূচনা। যেখানে সর্্বপ্রথম 
ও গুরুত্বপূর্্ণ ভূমিকা শিক্ষকদের, যারা পিতামাতার পর শিশুদের সঙ্গে সবচেয়ে 
বেশি সময় কাটায়। ছো�োট শিশুকে স্কু লের সঙ্গে যুক্ত করা, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার 
দায়িত্ব তাদের উপরেই বর্্ততায়। স্কু লের ভাষা এবং তাদের ঘরের ভাষার মধ্্যযে সেত 
বন্ধনের কাজও তারাই করে। এই দূরত্ব তখনই মুছে যাবে, যখন শিক্ষা শিশুদের 
মাতভাষায় দেওয়া হবে। তার জন্্য শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষিত হওয়া অত্্যন্ত জরুরি। 
রাষ্ট্রীয় পাঠ্্যক্রমের রূপরেখা- 2005 এই সুপারিশ করে যে, আদিবাসী এলাকায় 
যে সব শিক্ষকদের নিযক্ত করা হবে, তাদের ওখানকার স্থানীয় ভাষা শেখানো�ো 
উচিত। শিক্ষকদের ওখানকার স্থানীয় ভাষা শিক্ষণের জন্্য ব্্যক্তি স্বাধীনতা দিতে 
হবে। শ্রেণিকক্ষে বহুভাষিক শিশুদের চিহ্নিত করে, তাদের সম্পদ রূপে ব্্যবহার 
করার স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিকতাও এর সঙ্গে জুড়ে আছে।
•	 আমাাদে�র দে�শে� অনে�ক উপভাাষাা ও ভাাষাা আছে�। শি�শুদে�র উপযো�োগীী ভাাষাায় 

লেখা বইপত্র আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। সংবিধানে 22টি ভাষা 
তালিকাবদ্ধ আছে। সমস্্যযা হল এই 22টি ভাষাতেই আমাদের এখানে কো�োনো�ো 
বইপত্র পাওয়া যায় না। এই দায়িত্ব শিক্ষক ও সরকার উভয়ের উপর বর্্ততায়। 
যদি সরকার এই দায়িত্ব পালনে ব্্যর্্থ হয় তাহলে শিক্ষকদের উপর দায়িত্ব 
বর্্ততায় যে, তাঁরা যেন শিশুদেরকে তাদের মাতভাষায় শিক্ষা দান করেন। এন. 
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সি. এফ.  – 2005 শিক্ষকদের এই ব্্যযাক্তিস্বাধীনতার সুপারিশ করেছে।        
•	 শি�ক্ষককে� শ্রে�ণি�কক্ষে� শি�শুদে�র পড়াানো�োর সময় অভি�জ্ঞতাার উপর ভি�ত্তি� করে� 

পাঠ্্যসামগ্রী তৈরি করার উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের শিক্ষা শ্রেণিকক্ষের 
প্রয়ো�োজন অনুসারে বিকশিত হওয়ার দরুন এই বিষয়টি একটি ভালো�ো 
পাঠ্্যসামগ্রী হয়ে উঠতে পারে।      

•	 যে�খাান থে�কে� ছাাত্র ও শি�ক্ষকরাা আসে�ন, সে�ই সাামাাজি�ক পরি�স্থি�তি� বাা প্রসঙ্গে�র 
দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতি দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়। যা স্কুল  এবং শ্রেণিকক্ষের 
সামাজিক পরিবেশ, শেখার প্রক্রিয়া, এমনকি পুরো�ো শিক্ষা প্রক্রিয়ার উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষার্্থথীদের মনো�োবৈজ্ঞানিক 
বিশিষ্টতার জায়গায় ওদের সামাজিক, সাংস্কৃতি ক, আর্্থথিক এবং রাজনৈতিক 
প্রসঙ্গের দিকে নিয়ে যাওয়ায় বেশি জো�োর দেওয়ার প্রয়ো�োজনীয়তা আছে – 
এখানেই বো�োধের ভাষার ভূমিকা সম্পর্্ককেও পরিচয় করাতে হবে। 

•	 শি�ক্ষকদে�র ভাাষাা সম্পর্কে�ে ব্যাা�পক ধাারণাা থাাকতে� হবে�। 
•	 প্রাাথমি�ক স্তরে� শি�শুদে�র ভাাষাাকে� ঠি�ক নাা করে� যে� রূপে� ছি�ল সে�ই রূপে�ই 

স্বীকার করতে হবে। শেখার পদ্ধতি সেই সামাজিক প্রেক্ষিতের দ্বারা খুবই 
প্রভাবিত হয় যে ঐতিহ্্য থেকে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা আসে।  চতর্্থ শ্রেণির 
পর যদি শিশুদের একটি সমৃদ্ধ ও রুচিকর  সুযো�োগ দেওয়া যায় , তাহলে 
তারা নিজেরাই ভাষার মান্্য রূপকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সময় 
শিশুদের ঘরের ভাষার প্রতি উপযুক্ত সম্মানের আবাহ বজায় রাখতে হবে। 
এটা স্বীকার করতেই হবে ভুল হল শিক্ষণের একটি অংশ, আর শিশু যখন বড় 
হয়, তখন সে নিজেই তা সংশো�োধন করে নেওয়ার উপযুক্ত হয়। ভ্রান্তি এবং 
হীনতার দিকে নজর দেওয়ার পরিবর্্ততে, বেশি সময় শিশুদের বিস্তৃত, মনো�োরম 
এবং প্রতিযো�োগিতাপূর্্ণ উৎপাদক সামগ্রীতে দেওয়া উচিত।

•	 শি�ক্ষণ পদ্ধতি� কে�মন হয়, 
শিক্ষকদের মধ্্যযে এই 
বো�োধ তৈরি করা হো�োক 
যাতে তাঁরা লেখাপড়ার 
একটি অনুকূল পরিবেশ 
তৈরি করতে পারেন।   

•	 বঞ্চি�ত শি�শু, বি�ভি�ন্ন 
অক্ষম শিশু এবং অন্্যযান্্য 
সব শিশুরাই যেন শিক্ষার 
প্রয়ো�োজনীয়তা বুঝতে 
পারে। 
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•	 অন্যয ভাাষাা শি�ক্ষাার দি�কে�ও শি�ক্ষকদে�র নজর দি�তে� হবে�।
•	 পড়াানো�োর এমন ঠাাস বুুনো�োট প্রস্তুতি� প্রয়ো�োজন যাা একই সঙ্গে� ব্যযবহাারি�ক ও 

দৃঢ হবে। 
•	 বহুভাাষি�কতাাকে� সম্পদ রূপে� কীীভাাবে� ব্যযবহাার করাা যাার তাার প্রশি�ক্ষণ নি�তে� 

হবে। 
•	 সঙ্গে� এটাাও বুুঝতে� হবে� যে�, বহুভাাষি�কতাার সীীমাাবদ্ধতাা কীী? 
•	 শি�ক্ষকদে�র সর্ববদাা ছাাত্রছাাত্রীীদে�র অভি�ভাাবকদে�র সঙ্গে� কথাা বলতে� হবে�।  
•	 পূূর্বববর্তীী� ও বর্ততমাান প্রশি�ক্ষণে�র কাাজে� এই রকম বি�ষয়গুলি�কে� (বো�োধে�র ভাাষাা,  

বহুভাষিকতা, ভাষার মাধ্্যমে বার্্ততা এবং ভাষার অবস্থান) যুক্ত করতে হবে। 
•	 বি�দ্যাা�লয়ে� শি�শুদে�র বলাা এবংং শো�োনাার উপর জো�োর দি�তে� হবে�, শুধুু লে�খাার 

উপর জো�োর দিলেই হবে না। 

 সামাজিক উদ্যোগ 
•	 বর্ততমাানে� সমাাজে�র সর্ববস্তরে�র মাানুষ তাাদে�র সন্তাানদে�র ইংংরাাজি� ভাাষাার মাাধ্যযমে� 

শিক্ষিত করতে চায়। তাদের বো�োঝাতে হবে, ইংরাজি মাধ্্যমে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী 
মাতভাষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় কম সৃষ্টিশীল হবে। তারা স্কু লের 
শিক্ষাকে নিজের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং গো�োষ্ঠীর বাস্তবিকতার সঙ্গে 
তার পার্্থক্্য করতে পারবে না। ইংরাজি মাধ্্যমের শিক্ষাপ্রণালী তাদের কাছে 
শুধুই মুখস্থ বিদ্্যযা হয়ে থেকে যাবে। এই বিষয়ে সমাজের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব 
(যেমন গ্রামের পঞ্চায়েত) নিতে হবে। তাদের বো�োঝাতে হবে যে, শিশুদের 
মাতভাষায় শিক্ষাদান তাদের সৃষ্টিশীল করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্্ণ আত্মবিশ্বাসী ও 
সক্ষম করে তো�োলে। আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্্যযালেঞ্জ হল যে আমরা 
কীভাবে সমাজে (অভিভাবকরা) এই বো�োধ তৈরি করব?   

•	 সমাাজে�র সমু্মুখে� ভাাষাা-মাাধ্যযমে� পড়াাশো�োনাা বি�ষয়ে� দুুটি� মূূল সমস্যাা� রয়ে�ছে�। 
এক জীবিকার সমস্্যযা আর দুই সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা মানসম্মানের। এই দুই 
সমস্্যযার সমাধানে একটি বড় সামাজিক প্রস্তুতির প্রয়ো�োজন অনুভূত হচ্ছে, 
যেখানে মিডিয়া একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সমাজে বিভিন্ন গো�োষ্ঠী 
এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মিলে বো�োঝাতে হবে ইংরাজিই একমাত্র লেখাপড়ার 
মাধ্্যম নয়।

•	 এইজন্যয বি�ভি�ন্ন অঞ্চলে�র মাাতৃভাাষাার মাাধ্যযমে� পড়াাশো�োনাা করে� কাাঙ্ক্ষি�ত 
স্থানে পৌঁছেছে এবং  সফলতা অর্্জন করেছে এমন গুরুত্বপূর্্ণ ছাত্রছাত্রীদের 
সাক্ষাৎকার এবং অভিজ্ঞতাগুলি মিডিয়ার(মুদ্রিত ও বৈদতিন মাধ্্যম, নুক্কড় 
নাটক ইত্্যযাদি) মাধ্্যমে মানষের কাছে পাঠানো�ো হো�োক।    

•	 মাাতৃভাাষাায় পড়াাশো�োনাা করে� যো�োগ্যযতাা অর্জজনকাারীী যুুবকদে�র সাাক্ষাাৎকাার এবংং 
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অভিজ্ঞতাগুলি মিডিয়ার 
মাধ্্যমে অভিভাবকদের 
কাছে পৌঁছানো�ো হো�োক, যাতে 
এই ভ্রমকে (ইংরাজিই 
সফলতার চাবিকাঠি) ভেঙে 
ফেলা যায়।

•	 কি�ছু এমন বি�দ্যাা�লয়ে�র 
উদাহরণ সামনে রাখা 
হো�োক, যারা মাতভাষার 
মাধ্্যমে শিক্ষাদান করে 
গণ্্যমান্্য ছাত্রছাত্রীদের 
তৈরি করেছে – যেমন 
নেতারহাট বিদ্্যযালয় , সর্্দদার 
প্্যযাটেল বিদ্্যযালয়। এখানে 
সরকারী বিদ্্যযালয়গুলিকে 
বিশেষভাবে যুক্ত করা 
হো�োক।

•	 এই সাামাাজি�ক উদ্যো�ো�গে� শি�ক্ষকদে�র ভূূমি�কাাও খুুব গুরুত্বপূূর্ণণ। তাারাা শি�ক্ষাার্থীী�দে�র 
অভিভাবকদের সঙ্গে  কথা - বার্্ততার আয়ো�োজনের মাধ্্যমে মাতভাষার গুরুত্বকে 
কেস স্টাডি ইত্্যযাদি রূপে উপস্থিত করতে পারেন।   

রো�োজগারের চ্্যলেঞ্জ – 1
বর্্তমানে পণ্্যযের ভাষা হল ইংরাজি। শুধুই ভাষাজ্ঞানের ভিত্তিতে ইংরাজি জানা 
এক  প্রার্্থথী চটজলদি চাকরি জো�োগাড় করে নিতে পারে। অন্্যদিকে দেশি ভাষা 
জানা  এমন কো�োনো�ো দক্ষ প্রার্্থথীও চাকরির ক্ষেত্রে পিছনেই পড়ে থাকে। কিন্তু 
কেন? আজকের বিশ্বের বহুজাতিক কো�োম্পানিগুলির বো�োধের মাধ্্যম ইংরাজি 
ভাষা বলে? রো�োজগারের জন্্য বো�োধের মাধ্্যম বিষয়ে সরকারকে ভাবতে হবে 
এবং নিজের কিছু নীতিরও পরিবর্্তন করতে হবে। যদিও বর্্তমান বিশ্বজড়ে 
যে মন্দার পরিস্থিতি এসেছে, তাতে মানষের মধ্্যযে এই বো�োধ তৈরি হচ্ছে যে 
শুধুমাত্র ইংরাজি পড়েই রো�োজগার সম্ভব নয়। তারা রো�োজগারের সম্ভাবনা দেশি 
ভাষার মাধ্্যমেও দেখতে পাচ্ছে। এই সম্ভাবনাকে বিশ্বাসে পরিবর্্তন করার 
চ্্যযালেঞ্জ সরকারের সামনে রয়েছে। 

— এক অংশগ্রহণকারী   
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•	  রো�োজগাার বি�ষয়ক সমস্যাা�র সমাাধাানে�র জন্যয উদ্যো�ো�গ ও ব্যযবসাায় মাাতৃভাাষাার 
গুরুত্বের উপর বিভিন্ন রো�োজগার অথবা মাতভাষায় শিক্ষালাভে সফলতাকে 
(যেমন ডাক্তার, আই. ই. এস. ইত্্যযাদি) মাথায় রেখে নুক্কড় নাটক ইত্্যযাদির 
জন্্য কাহিনি লেখা এবং বিভিন্ন স্থানে (গ্রাম ও শহরের স্কু লে) তা দেখানো�ো 
হো�োক। এই পদ্ধতিতে কিছু এন. জি. ও.-র সাহায্্য নেওয়া যেতে পারে।

•	 বি�দ্যাা�লয়ে� শি�ক্ষক শি�ক্ষি�কাারাা নি�জে�দে�র দাায়ি�ত্ব ঠি�ক করে� পাালন করতে� পাারছে� 
না, শিশুরা মাতভাষার  মাধ্্যমে শিক্ষা পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ঐ বিদ্্যযালয়ের 
প্রশাসন অর্্থথাৎ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব যে তিনি শিশুদের মাতভাষায় শিক্ষা 
দেওয়ার জন্্য অন্্যযান্্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করেন, তার জন্্য তিনি ঐ 
অঞ্চলের লো�োকজনদের সাহায্্য নিতে পারেন। শিশুদের জ্ঞানের জন্্য প্রধান 
শিক্ষক শিশু, শিক্ষক এবং গো�োষ্ঠীর মধ্্যযে একটি সেতবন্ধনের কাজ করেন। 
এই কাজের জন্্য নিজেদের প্রশাসনিক নীতিগুলো�ো নমনীয় করা হো�োক।  

 প্রশাসনিক উদ্যোগ  
•	 সত্যি�িকাার অর্থে�ে প্রতি�টি� গ্রাামে�র প্রতি�টি� শি�শুর কাাছে� শি�ক্ষাাকে� পৌঁ�ঁছে� দে�ওয়াার 

জন্্য রাজ্্য স্তরে আমাদের পূর্্ণ প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্্য ও 
কেন্দ্র উভয়ের সার্্বজনিক দায়িত্ব রয়েছে। মাতভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্্য 
রাজ্্যকে প্রতিটি স্তরে অর্্থথাৎ গো�োষ্ঠী, প্রশাসন, বিদ্্যযালয়ের প্রশাসন, শিক্ষক 
ইত্্যযাদি বিষয়গুলির মধ্্যযে ভারসাম্্য বজায় রেখে প্রস্তুতি নিতে হবে।

•	 এই উদ্যো�ো�গে� কে�ন্দ্রে�র ভূূমি�কাাও খুুব গুরুত্বপূূর্ণণ হবে�। কে�ন্দ্রে�র দাায়ি�ত্ব হল 
রাজ্্যগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে সুসম্পর্্ক স্থাপন করা। এর জন্্য শিক্ষক, গো�োষ্ঠী, 
অভিভাবক ইত্্যযাদি সবাইকে নিয়ে সেমিনার, আলো�োচনা, কথন, ডিসকো�োর্্স 
করতে হবে। তারপর কেন্দ্রকে এই প্রস্তুতির বাস্তবায়নের জন্্য রাজ্্যযের সঙ্গে 
মিলিতভাবে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক তৈরি করতে হবে, যাতে শিশুরা মাতভাষায় 
বলা, লেখা,পড়া এবং সম্পর্্ক স্থাপন করার সুযো�োগ পায়। 

•	 এখন শি�ক্ষাার অধি�কাারে�র আইন প্রণীীত হয়ে�ছে�। এর ভি�ত্তি�তে� বি�দ্যাা�লয় 
কমিটিগুলিকে কিছু অধিকার দিতে হবে। স্কুল  প্রশাসনের সঙ্গে গো�োষ্ঠীর 
অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় পাঠ্্যক্রমের রূপরেখা – 2005-এর 
তথ্্য অনুসারে এই আইনে বিদ্্যযালয় প্রশাসনগুলি অনেক বেশি নমনীয় হতে 
পারবে।  তারা আঞ্চলিকতার উপর নির্্ভর করে পাঠ্্যসামগ্রী তৈরি করতে 
পারে। এর উপরও বিবেচনা করা উচিত। এটি একটি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হতে 
পারে।

•	 শি�ক্ষাার অধি�কাারে�র আইন প্রণয়নে�র পর লক্ষাাধি�ক শি�ক্ষক নি�য়ো�োগ করাাও 
জরুরি হয়ে পড়বে। এত বৃহৎ সংখ্্যযায় শিক্ষকের নিযক্তি হলে অনেক প্রশিক্ষণ 
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সংস্থাও খুলতে হবে। এই 
বিষয়ের বিবেচনাও প্রয়ো�োজনীয়।   

•	 ছাাত্রছাাত্রীীদে�র মাাতৃভাাষাায় পাাঠ্যয 
পুস্তকের উপলব্ধতা বিষয়ে 
একটি কর্্মসূচি বানাতে হবে। 

•	 এই বি�ষয়ে� রাাজ্যয সরকাার এবংং 
শিক্ষকদের ভূমিকাই সবচেয়ে 
বড়। সম্ভবত ছাত্রছাত্রীদের 
মাতভাষায় পাঠ্্য পুস্তক নির্্মমাণে 
দীর্্ঘ সময় লাগবে। এই দীর্্ঘ 
সময়সীমায় রাজ্্য সরকারগুলির 
এবং শিক্ষকদের এই বিষয়ে 
আলো�োচনা করতে হবে। এই 
উদ্যোগে কেন্দ্র সরকারের 
কো�োনো�ো আপত্তি নেই। মূলত 
এটি একটি রাজনৈতিক এবং 
প্রশাসনিক নির্্ণয়। 

•	 আমাাদে�র দে�শে� প্রচুুর ভাাষাা 
আছে। তাই শিশুদের জন্্য 

নির্্মমিত পাঠ্্যসামগ্রীতে তাদের মাতভাষায় যেসব লো�োককথা, লো�োকগীতি এবং 
লো�োকশিল্পগুলি রয়েছে তাও অন্তর্্ভভু ক্ত করতে হবে। প্রতিটি ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক 
আমাদের দেশে রয়েছে। তাদের সাহায্্য নিয়েও পাঠ্্যসামগ্রী তৈরি করা যেতে 
পারে। 

•	 বো�োধে�র ভাাষাার দৃৃষ্টি�ভঙ্গি� থে�কে� বর্ততমাান শি�ক্ষক -প্রশি�ক্ষণ কাার্যযক্রমে�র পাাঠ্যযক্রমও 
পরিবর্্তন করতে হবে।  ভাষা সম্পর্্ককিত গবেষণায় মাত ভাষায় এবং হিন্দিতে 
শ্রেষ্ঠ গবেষণা করা প্রয়ো�োজন। 

•	 হি�ন্দি� ও অন্যাা�ন্যয ভাারতীীয় ভাাষাায় বি�জ্ঞাান, সমাাজবি�জ্ঞাান এবংং কলাাবি�দ্যাা� 
ইত্্যযাদি বিষয়ের মৌ�ৌলিক বই লেখার উপর জো�োর দেওয়া হো�োক। এর জন্্য 
বিশ্ববিদ্্যযালয়গুলির সঙ্গে যো�োগাযো�োগ করা উচিত।

•	 উল্লে�খি�ত পুুস্তক/ পাাঠ্যযপুস্তক গুলি�কে� ইংংরে�জি� থে�কে� হি�ন্দি� বাা অন্যয ভাারতীীয় 
ভাষায় অনুবাদ করতে হবে এবং দ্বিভাষিক তথা বহু ভাষিক শব্দ ভাণ্ডারও 
তৈরি করতে হবে।

•	 প্রথম থে�কে� পঞ্চম শ্রে�ণি� পর্যযন্ত ক্রমশ কি�ছু বি�ষয় শি�শুদে�র ভাাষাায় লে�খাা পড়াার 
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উপর জো�োর দিতে হবে। এই উদ্দেশ্্যযে তাদের বো�োধকে এক শক্তিশালী আধার 
দেওয়ার জন্্য কিছু প্রাইভেট স্কু লের সঙ্গেও যো�োগাযো�োগ তৈরি করা উচিত। 

•	 বি�শ্ববি�দ্যাা�লয়গুলি�র সঙ্গে� সংংযুুক্ত ভাাবে� ভাাষাা, সমাাজ  বি�জ্ঞাান, বি�জ্ঞাান ইত্যাা�দি� 
শিক্ষা সম্পর্্ককিত পাঠ্্যক্রম চালানো�োর জন্্য বিচার – বিবেচনা করা উচিত। এই 
পাঠ্্যক্রমে নিজের ভাষায় বিষয়কে বো�োঝার গুরুত্বের উপর বিশেষ জো�োর দিতে 
হবে।   



ক্রম রাজ্্য প্রাথমিক মাধ্্যমিক উচ্চ মাধ্্যমিক 

1 অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেগু, উর্্দ দু, 
উড়িয়া, ইংরাজি, 
হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, 
তামিল 

তেলেগু, উর্্দ দু, 
উড়িয়া, ইংরাজি, 
হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, 
তামিল

তেলেগু, উর্্দ দু, 
উড়িয়া, ইংরাজি, 
হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, 
তামিল

2 অরুণাচল
প্রদেশ 

ইংরাজি, হিন্দি ইংরাজি ইংরাজি

3 আসাম অসমীয়া, বাংলা, 
বো�োরো�ো, ইংরাজি 

অসমীয়া, বাংলা, 
বো�োরো�ো, ইংরাজি, 
অন্্য

অসমীয়া, বাংলা, 
বো�োরো�ো, ইংরাজি, 
অন্্য

4 বিহার হিন্দি, উর্্দ দু, সংস্কৃ ত, 
ইংরাজি 

ইংরাজি, হিন্দি, 
সংস্কৃ ত, উর্্দ দু

ইংরাজি, হিন্দি, 
সংস্কৃ ত, উর্্দ দু, অন্্য

5 ছত্তিশগড় হিন্দি, অন্্য হিন্দি, অন্্য ইংরাজি, হিন্দি
6 গুজরাট গুজরাটি ইংরাজি, গুজরাটি, 

হিন্দি 
ইংরাজি, গুজরাটি, 
হিন্দি 

7 গো�োয়া ইংরাজি, কো�োঙ্কনি, 
মারাঠি, কন্নড় 

ইংরাজি, মারাঠি ইংরাজি, মারাঠি 

8 হিমাচল
প্রদেশ 

ইংরাজি, হিন্দি ইংরাজি, হিন্দি ইংরাজি, হিন্দি 

9 হরিয়ানা ইংরাজি, হিন্দি ইংরাজি, হিন্দি, 
সংস্কৃ ত 

ইংরাজি, হিন্দি, 
সংস্কৃ ত

10 জম্মু কাশ্মীর ডো�োগরি, ইংরাজি, 
হিন্দি, কাশ্মীরী, উর্্দ দু 

ডো�োগরি, ইংরাজি, 
হিন্দি, কাশ্মীরী, উর্্দ দু 

ডো�োগরি, ইংরাজি, 
হিন্দি, কাশ্মীরী, উর্্দ দু 

11 ঝাড়খণ্ড ইংরাজি, হিন্দি, 
সংস্কৃ ত 

বাংলা, ইংরাজি, 
হিন্দি, সংস্কৃ ত

বাংলা, ইংরাজি, 
হিন্দি, সংস্কৃ ত

12 কর্্ননাটক কন্নড়, ইংরাজি, 
হিন্দি, মারাঠি, 
তামিল, তেলেগু, 
উর্্দ দু, মালায়ালম, 
সংস্কৃ ত, আরবি 

কন্নড়, ইংরাজি, 
হিন্দি, মারাঠি, 
তামিল, তেলেগু, 
উর্্দ দু, মালায়ালম, 
সংস্কৃ ত, আরবি

কন্নড়, ইংরাজি, 
হিন্দি, মারাঠি, 
তামিল,, তেলেগু, 
উর্্দ দু, মালায়ালম, 
সংস্কৃ ত, আরবি
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13 কেরল মালায়ালম, ইংরাজি, 
তামিল, কন্নড় 

মালায়ালম, ইংরাজি, 
তামিল, কন্নড় 

মালায়ালম, ইংরাজি, 
তামিল, কন্নড় 

14 মধ্্যপ্রদেশ ইংরাজি, হিন্দি, উর্্দ দু, 
মারাঠি 

ইংরাজি, হিন্দি, উর্্দ দু, 
মারাঠি

ইংরাজি, হিন্দি, উর্্দ দু

15 মহারাষ্ট্র মারাঠি, হিন্দি ইংরাজি, হিন্দি, 
মারাঠি

ইংরাজি, হিন্দি, 
মারাঠি

16 মণিপুর ইংরাজি, হিন্দি, 
মণিপুরী 

ইংরাজি, হিন্দি, 
মণিপুরী

ইংরাজি, হিন্দি, 
মণিপুরী

17 মেঘালয় ইংরাজি, গারো�ো, 
খাসি 

ইংরাজি ইংরাজি

18 মিজো�োরাম মিজো�ো, ইংরাজি মিজো�ো, ইংরাজি মিজো�ো, ইংরাজি 
19 নাগাল্্যযান্ড অঙ্গামী, আয়ো�ো, 

ইংরাজি, হিন্দি, 
কো�োন্্যক, লো�োথা, 
সেমা

অঙ্গামী, আয়ো�ো, 
ইংরাজি, হিন্দি, 
কো�োন্্যক, লো�োথা, 
সেমা

অঙ্গামী, ইংরাজি, 
হিন্দি,

20 উড়িষ্্যযা ইংরাজি, ওড়িয়া ইংরাজি, হিন্দি, 
ওড়িয়া

ইংরাজি, হিন্দি, 
ওড়িয়া, সংস্কৃ ত 

21 পাঞ্জাব ইংরাজি, হিন্দি, 
পাঞ্জাবি 

ইংরাজি, হিন্দি, 
পাঞ্জাবি 

ইংরাজি, হিন্দি, 
পাঞ্জাবি 

22 রাজস্থান হিন্দি হিন্দি হিন্দি 
23 সিকিম ইংরাজি ইংরাজি ইংরাজি
24 ত্রিপুরা বাংলা, কো�োকবো�োরক, 

ইংরাজি 
বাংলা, ইংরাজি বাংলা, ইংরাজি

25 তামিলনাড়ু  ইংরাজি, তামিল তামিল, তেলেগু, 
মালায়ালম, উর্্দ দু, 
কন্নড় 

তামিল, তেলেগু, 
মালায়ালম, উর্্দ দু, 
কন্নড়

26 উত্তরাখণ্ড হিন্দি ইংরাজি, হিন্দি, উর্্দ দু ইংরাজি, হিন্দি, উর্্দ দু 
27 উত্তরপ্রদেশ হিন্দি ইংরাজি, হিন্দি, 

সংস্কৃ ত 
ইংরাজি, হিন্দি, 
সংস্কৃ ত
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তথ্্যসতূ্র – ইমপ্লিমেন্টেশন অব থ্রি ল্্যযাঙ্গুয়েজ ফরমুলা ইন ইন্ডিয়ান স্কুল  – এ স্টাডি, ভাষা 
বিভাগ, এন. সি. ই. আর. টি., নিউ দিল্লি, পৃ. 80-83
এটা খুব খুশির খবর যে বর্্তমান সময় অনেক আদিবাসী অঞ্চলের ভাষা মাধ্্যম ভাষা 
হিসেবে ব্্যবহার হওয়া শুরু হয়েছে। এই সব ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পাঠ্্য সামগ্রী তৈরি 
হওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। ভবিষ্্যতে আরও বেশি সংখ্্যক ভারতীয় ভাষা সমূহ 
(আদিবাসী অঞ্চলের ভাষা সমেত) মাধ্্যম ভাষা হিসেবে প্রয়ো�োগ করা হবে। এটাই এই 
পুস্তিকার উদ্দেশ্্য।  

28 পশ্চিমবঙ্গ বাংলা বাংলা, হিন্দি, 
ইংরাজি, উর্্দ দু, 
ওড়িয়া, তামিল, 
তেলেগু, গুজরাটি, 
তিব্বতি, নেপালি 

বাংলা, হিন্দি, 
ইংরাজি, উর্্দ দু, 
ওড়িয়া, তামিল, 
তেলেগু, গুজরাটি, 
তিব্বতি, নেপালি

29 আন্দামান ও 
নিকো�োবর 

বাংলা, ইংরাজি, 
হিন্দি, তামিল, 
তেলেগু 

বাংলা, ইংরাজি, 
হিন্দি, তামিল, 
তেলেগু 

বাংলা, ইংরাজি, 
হিন্দি, তামিল, 
তেলেগু 

30 চণ্ডীগড় ইংরাজি, হিন্দি, 
পাঞ্জাবি 

ইংরাজি, হিন্দি, 
পাঞ্জাবি 

ইংরাজি, হিন্দি, 
পাঞ্জাবি 

31 দাদর ও 
নগর হাবেলি 

ইংরাজি, হিন্দি, 
গুজরাটি, মারাঠি 

ইংরাজি, হিন্দি, 
গুজরাটি, মারাঠি, 
সংস্কৃ ত  

ইংরাজি, হিন্দি, 
গুজরাটি, মারাঠি, 
সংস্কৃ ত  

32 দমন ও দিউ গুজরাটি, ইংরাজি গুজরাটি, ইংরাজি গুজরাটি, ইংরাজি 
33 দিল্লি ইংরাজি, হিন্দি, উর্্দ দু ইংরাজি, হিন্দি, উর্্দ দু ইংরাজি, হিন্দি, উর্্দ দু 
34 লক্ষদ্বীপ মালায়ালম ইংরাজি, মালায়ালম ইংরাজি, মালায়ালম
35 পণ্ডীচেরী ইংরাজি, তামিল ইংরাজি, তামিল ইংরাজি, তামিল 
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	z হরি�জন, 9 – 7, 38, পৃৃষ্ঠাা সংংখ্যাা� – 177, মহাাত্মাা গাান্ধীীর নি�র্বাা�চি�ত রচনাা ( খন্ড -V ) 
দ্্য ভয়েস অফ তুর্্ক  (কমপ্লিট বুক অন লাইন) ভাগ- II খন্ড XI বেসিক এডুকে শন 
অ্্যযান্ড স্টুডেন্ট  বেসিক এডুকে শন 

	    https://www.mkgandhi.org/voiceoftruth/basiceducation.htm
	z এই বইয়ে�র প্রথম ভাাগে� জাাতীীয় শি�ক্ষাানীীতি�2020, অধ্যাা�য়4.11, 4.12, 4.14, 4.18, 
22.6, 22.20 থেকে নেওয়া।

	z ভাারতীীয় ভাাষাার শি�ক্ষাা পদ্ধতি�, জাাতীীয় ফো�োকাাস সমূূহে�র ভি�ত্তি� পত্র  
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বুঝতাম 

বলতে পারতাম 
নতু ন গাছ লাগাতাম 

अधिक जानकारी के लिए कृपयाwww.ncert.nic.in दखेिए अथवा कॉपीराइट पषृ्ठ 
पर दिए गए पतोों पर व््ययापार प्रबंधक से संपर््क  कीजिए।
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— নয়ি তালিম , মহাত্মা গান্ধী  
শিক্ষায় মাতৃ ভাষা মাতৃ দুগ্ধের স্বরূপ। যতদিন 
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